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বিজ্ঞাপন । 


ভারতে এখন যুগ পরিবর্তন উপস্থিত। কি সামাজিক, কি 
নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক যাবতীয় বিভাগেই তুমুল আন্দোলন 
চলিতেছে । এই ঘোর বিপ্লবের সময় স্বদেশীয় মহাপুরুষগণের 
জীবনচরিত পর্যালোচনা করিবার একান্ত প্রয়োজন । নখের 
বিষয়, বঙ্গীয় স্থলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রয়োজন 
বুঝিতে পারিয়! হিন্দু আর্ধ্যগণের কীর্তিকাহিনী প্রকটন করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমিও তাহাদের পন্থান্ুসরণপূর্ব্বক “এ্তি- 
হাসিকপ্রবন্ধ” প্রণয়নে কৃতসঙ্ক হইয়া সংগ্রতি প্রথম খণ্ডে 
রাজপুতকুল-চুড়ামণি মহারাণ! প্রতাপসিংহের জীবনচরিত প্রকাশ 
করিলাম। বীরবরের উজ্জ্বল চরিত্র অঙ্কিত করিতে কতদূর কৃত- 
কার্য্য হইয়াছি, সহ্ৃদয় পাঠকবর্গই তাহা বিবেচনা! করিবেন। 

'  এস্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, এই প্রবন্ধ ঢাঁকা স্তাসনেল 
স্কুলের ছাঁত্রসমিতিতে পঠিত হইলে, উক্ত স্কুলের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র 
গণ আমাকে এততপ্রচারে সবিশেষ অন্ুরোধজ্ঞাপন -করেন। 
তজ্জন্ত আমি তাহাদিগকে আস্তরিক ধন্তবাঁদ প্রদীন করিতেছি ! 
আর সুহৃব্প্রধান পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও বৈকুঠ- 
চন্দ্র নাথ মহাশয় আমার গ্রন্থখানি দেখিয়। দিয়াছেন বলিয়া 
তাহাদ্দিগের নিকটে ও কৃতভ্ঞতাঁপাশে বদ্ধ রহিলাম ! ইতি 


১১৯২ সন ভ্ীমনোমোহন রায় 
২৬শে অগ্রহায়ণ । ] গ্রন্থকার। 


চতুর্থবারের বিজ্ঞাপন । 


শিক্ষাবিভাগীয় কর্তৃপক্ষগণের অনুত্রহে এই গ্রস্থ চতুর্থবার 
মুদ্রিত হইল। বালকগণের স্থবিধার জন্য দুন্ধহ শব্দ সকলের 
অর্থ ও কঠিন কঠিন পদগুলির ভাবার্থ প্রত্যেক পৃষ্ঠার নিস্তভাগে 
লিখিত হইল। পুস্তকের শেধার্দ এবার পাঠাতুক্ত নয় বলিয়া 
উহার টীক! দেওয়া হইল ন!। পূর্ববঙ্গচক্রের ইনেস্পেক্টার ও 
আপসিষ্টান্ট ইনেস্পেক্টার মহোদয়গণের নিকট হইতে বিশেষ 
উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়। তীহাদিগের নিফট কতজ্জ 
বহিলাম। 


১২৯৪ সন । ূ 


শ্রীমনোমোহন রায় । 
১লাভাত্র। 












প্রাচীন জগতের প্রতি স্থিরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে স্প্- 
রূপে প্রতীয়মান হয় যে, ভারতীয় আধ্যখখষিগণ শারীরিক ও . 
আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিয়৷ মানবজীবনৈর উচ্চতর সোপানে 
অধিরোহণ করিয়াছিলেন । স্বাধীনতার পবিজ্রপ্রেমে অনুপ্রাণিত 
হইয়া_স্বদেশহিতৈষণার জলন্ত উৎসাহে উন্দীপিত ০. 
আর্যগণ জাতীয় গৌরব সংরক্ষণার্থ যেরূপ আলীকিক বীরত্ব ও 


প্রাচীন জগৎ ইত্যাদি_ পুরাতন কালের ইতিহাস পাঠ . 
করিলে । 
/ ভারতীয় আর্ধ্য ইত্যাদি__আধ্যদিগের প্রথম নিবাসস্থল 
 অধ্য আদিয়া। তথা হইতে ইহার| নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া 
দেশ দেশান্তরে গমন করেন। ইহার যে দল ভারতে আসিয়া 
ছিলেন, তাহারাই ভারতীয় আধ্য বলিয়া খ্যাত । 
শারীরিক ও আধ্যাত্মিক ইত্যাদি__শরীর ও মন, এই ছুই 
উপাদান লইয়! মনুষ্য গঠিত। অনুশীলনের দ্বারা মানসিক বুক্তি 
নিচয়ের সম্যক্‌ পরিণতি হইলে, এবং ব্যায়ামাদি শারীরিক ক্রিয়! 
দ্বারা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, মানবের প্রকৃত 
মনুষাত্ব লাভ হয়। ভারতায় আর্য্যগণের তাহাই হইয়াছিল । 
অনুপ্রাণিত--সঞীবিত। ।. একটা 





€২) 

আত্মোৎসর্গের উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, পৃথিবীর 
অতি অন্ন জাতিই সেবূপ বীরত্ব ও নিঃস্বার্থ প্রেমের উদাহরণ 
দেখাইতে পারিয়াছে। . আধুনিক সময়ে তাহাদের অধঃপতিত 
বংশধরগণ্ড এই নশ্বর জগতে যে অক্ষয়কীন্তি স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন, জগতে তাহাও অতুলনীয় । উল্লিখিত বাক্যের 
যাথার্থ্য প্রতিপাদনার্থ আমরা কুর্যবংশোষ্ভৰ একটা নরপতির 
জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । আয্মোৎ- 
সর্গের জীবস্তমুত্তি--অলৌকিক বীরত্বের পবিত্র আধার-__গিঙ্কেলাট- 
ফুলতিলক রাণা গ্রতাপসিংহ আমাদিগের নায়ক এবং স্বাধীন- 
তাঁর লীলাক্ষেত্র মিবারভূমি আমাদিগের বর্ণনীয় স্থল। মহারাণা 
প্রতাপসিংহের জীবনী আরন্ত করিবার পুর্বে গিহ্লোটকুলের 
একটু আভাঙ-দেওয়া যাইতেছে । 

প্রমারবংশোষ্বা রাজকন্তা পুষ্পবতী ভগবতী অন্ব! ভবানীর 
মন্দির হইতে প্রত্যাগমনকালে শুনিতে পাইলেন বে, তাহার 
জীবনসর্বস্ব প্রাণপতি শিলাদিত্য হত হইয়াছেন। পুষ্পবতী এ 
নিদীরুণ সংবাদে অধীরা হইয়া রাঁজপুত-প্রথান্থদারে তখনই 
অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়া, প্রাণবিসজ্জন করিতে সঙ্কল্ন করিলেন 3 
কিন্তু অন্তঃসবা থাকাতে তাঁহাকে সেই ভীষণসংস্কল্প হইতে বিরত 





স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র_এই স্থানের কি পুরুষ, কি রমণী 
যাবতীয় অধিবাসীই প্রাণপাত করিতেও স্বীকৃত হইত, তথাপি 
শত্রর নিকট মস্তক অবনত করিতে সম্মত হইত না| সাধীনতা- 
কেই ইহারা জীবনের সর্বস্ব জ্ঞান করিত। এজন্য কল্পনা কর! 
হইয়াছে যে, স্বাীনতা ধেন জীবন্ত মুক্তি পরিগ্রহ করিয়া এই 
স্থানে সর্বদা লীল! খেল! করিতেছে । 


(৩) 

হইতে হইল। তিনি মালিয়াগিরির এক নিভৃত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়া অচিরে তথায় একটা পুত্র প্রসব করিলেন। শিশুসস্তানকে 
কমলাবতী নায়ী কোনও ব্রাহ্মণ পত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া পতি- 
ব্রত নারী স্বামীর বিক্বোগে অধীরা, হইয়া তছুদ্দেশে অস্সিকুণ্ডে 
ঝাপদিয়া প্রাণ বিসর্জন কৰিলেন। গিরিগুহায় জন্ম হইয়াছিল 
বলিরা! কমলাবতী শিশু সন্তানের নাম গোহ রাখিলেন। সেই 
গোহ হইতে গিহেনাট শঙ্ষের উৎপত্তি হইয়াছে 

রী্টীয় ৭২৮ অব গিছেলাটকুলকেশরী বাপ্লাষ্ঠাও চিতোরের 
সিংহাসনে সমারূঢ হইয়াছিল্লন | ক্রিকৃটগিরির পাদতলে নগেন্ত্র- 
নগরে শিবোপাসক শান্তিপ্রিয় ব্রাঙ্মণগণের আশ্রয়ে থাকিয়া, ষে 
বালক রাখালবেশে শৈলশিখরে পর্যযটনপূর্ববক জীবন অতিবাহিত . 
করিত, কে জানিত সেই বালক এক দিন চিতোরের মৌর্্যবংণীয় 
নরপতি মানসিংহের সিংহাসনে উপবেশন করিবে? গগনের 
্বদূরপ্রান্তে যে মেঘখপ্ডের কণিকামাত্র পরিলক্ষিত হইয়াছিল, 
কে জানিত তাহ! অনন্ত আকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রবল কিক! 
সমুতপাদন করিবে ? 

যবনসেনাপতি সাহাবুদ্দিন যখন দিলীশ্বর পৃর্থীরাজের সিংহা- 
সনলোনুপ হইয়া! দৃষদ্বতীর তীরে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন 





বালক- বাপ্পাকে বুঝাইতেছে। 

ষে যেঘখণ্ডের ইত্যাদি-_বাল্যকালের রাখালবেশধারী 

 বাপ্লাকে মেঘকণাঁর ন্ায়, এবং যৌবন “সময়ের পরাক্রমশালী 

বাগ্পাকে প্রবল ঝাটকা ন্যায় কল্পনা! করা হইয়াছে । 
দৃষদ্বতী--বর্তমান কাগার নদী । 


6৪) 

গিহ্লোটকুলতিলক চিতোরাধিপ্তি রাণা সমরসিংহ লেই পবিত্র 
সলিলা নদীর সৈকতদেশে অসংখ্য যবন নিপাতিত করিয়া জাতীয় 
ইতিহাসে অক্ষয়কীত্তি সংস্থাপনপূর্বরক স্বীয় পুত্র কল্যাণ ও 
ত্রয়োদশসহত্র প্রধান প্রধান সামস্ত ও সৈশ্তগণসহ রণভূমিতে 
দেহত্যাগ করেন। আবার যখন দিল্লীশ্বর যবনরাজ খিল্জী 
বংশীয় মামুদ অসংখ্য সৈন্ঠ লইয়া চিতোরে উপনীত হন, তখন 
বীরপ্রবর হামির উদ্বেললাগরস্ৃশ শ্্েচ্ছসেনা নিপাতিত্ করিয়া 
সেই পরাক্রাস্ত খিল্জীরাজকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াঁছিলেন। 
গিহেলাটকুলতিলক বীরবর হামির ততকালে সমগ্র ভারতবর্ষে 
সার্বভৌম নরপতি বলিয়া! পূজিত হইয়াছিলেন। মারবার, 
জয়পুর, বুন্দী, গোয়ালিয়র, চান্দেরী, রাইসিন্প্রভৃতি ভূভাগের 
নরপতিগণকে তীহার নিকটে মস্তক অবনত করিতে হইয়াছিল । 
আংবার ষখন ভারতের সম্্রাটুশিরোমণি মোগলবীর আকবর 
গিহেলাটকুলকলঙ্ক উদয়সিংহের রাজ্য আক্রমণ করেন, তখন 
যে সকল রাজ্পুতবীর অলৌকিক বীরত্ব ও আস্মোৎসর্ের 
পরিচয় দিয়াছিল, আমর! সংক্ষেপে সেই বীরপুরুষ ও বীররমণী- 
গণের অপূর্ব কাহিনী বিবৃত করিয়া! প্রস্তাবিত বিষয়ের অবতারণ! 
করিতেছি । 

মোগলবীর আকবরসাহ অমিততেজে চিতোরে উপস্থিত 
হইয়াছেন। চিতোরের আজ ভীষণ ছুর্দিন উপস্থিত। স্বাধীন- 





উদ্বেলসাগরসদৃশ__তরঙ্গস্কী তসাগরেরন্যায় । 
সার্বভৌম নরপতি-_সম্রাট। 
অমিততেজে--প্রবল পরাক্রমে । 


6৫) 
তার লীলাতুমি, বীরপ্রস্থ চিতোরপুরী, গিহেলাটকুলকলঙ্ক কাপু- 
রুষ উদয়সিংহের হস্তে আঙ্গ পতনোন্ুখী। লিখিতে লেখনী 
স্তপ্তিত হয়, শিশোদীয়কুলোছব, বীরশ্রেষ্ঠ বাপ্লারাওয়ের বংশ- 
ধর, বিক্রমকেশরী হামির ও সমরপিংহের উত্তরাধিকারী, চিতো- 
রের মহারাণ৷ উদয়সিংহ, মোগলের ভয়ে ্বর্াদপি গরীয়ঙী জন্ম- 
ভূমিকে অকুলসাগরে ভাসাইয়া নির্জন গিরিগহ্ৰ। রব আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন! বিপক্ষের আক্রমণে যে ভূভাগের সমিস্তিনীগণ 
লৌহ্বর্খ্ব রিয়া রণচণ্ডীবেশে সমরে অসংখ্য শক্ত নিপাতিত 
করিয়া, অবলীলায় জীবন বিসর্জন করিয়াছেন, আজ সেই মিনা 
রের ক্ষত্রিয় নরপতি শক্রভয়ে ভীত হইয়া ছুর্গম গিরিগহ্বন্ে 
পলায়ন করিলেন | কিন্তু তাই বলিয়া কি বীরপ্রশ্থ মিবারভূমি 
নিবর্বারা? চিরস্বাধীনা চিতোরপুরীর গৌরবরক্ষার্থ শিশোদীয় 
কুলের হৈম ৈজয়স্তী প্রপারণ করিবার নিমিত্ত কি একটা বীরও 
আজ দণ্ডায়মান হইবে না? প্র দেখ, মিবারের এই ভীষণ 
ছুদ্দিনে, ঘোরঘনঘটাসমাচ্ছন্ন মিবারাকাশের অভেদ্য ভিমিররাশি 





বীরপ্রস্থ-_বীরপ্রসবিনী । 

সীমস্তিনীগণ_-রমণী সমূহ। 

রণচণ্ডীবেশে-_অস্ুর সংহার কালে, ভগবতী যে রূপ উগ্র- 
মৃদ্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ভাবে। 

ক্ষত্রিয় নরপতি-_যুদ্ধ কাধ্যই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, যুদ্ধক্ষেত্রে হত 
হইলে ক্ষত্রিয়গণ স্বর্গ লাভ হইল বলিয়া মনে করে। এমন 
ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও। এইরূপ ভাব প্রকাশের 
নিমিত্তই এস্লে ক্ষত্রিয় শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে । 

হৈমবৈজয়স্তী- স্বর্ণ পতাকা । 


€ ৬) 
ববি সমুদিত হইতেছে । যিবারেয এই ভীষণ লক্ষটলময়ে কৈল- 
কার ও বিদনোরপতি অশ্রতপূর্ব ও অলৌকিষ্ষ বীরদ্ের পরা- 
ফান্টা দেখাইয়া! এই নশ্বর জগতে অক্ষয়কীন্তি স্কাপম ফ্ররিড়া, 
জাতীয় গৌরব সংরক্ষশার্থ যেরপ আক্মোৎসর্গ ও স্বদেশপ্রেমিক- 
তাব্র পরিচয় দিয়া গিয়্াছেন, বীরজগতে তাদৃশ দৃষ্ঠাত্ু অতি 
অন্পই দেখিতে পাওয়া যায়। চারণগণের মোহিনী কবিদ্তা় 
ক্ঠাহাদিগের বীরত্বক্কাছিনী রাজপুত্তনার ঘরে শ্বরে আজিও পরি- 
ফীন্িত হইতেছে। বীরচুড়ামণি 'আকবরদাহ যুবকৰৃব্দের 
অন্তুত সাহস ও অপূর্ব বীর দর্শনে বিমোহিত হুইয়া স্বয়ং শহা- 
দিগের কীন্তিকাহিনী জলদক্ষরে লিপিবদ্ধ করিম্বা বিনস্বর জগতে 
তাহাদিগকে অবিনশ্বর করিয়া গিয়াছেন। বীরত্ব ও স্বদেশ- 
প্রেমিকতার কণিকামাত্রও যতদিন এই জগত্ীতলে সমাদৃত্ত 
হইবে, মানবনৃদয়ে তাহাদিগের বীরসিংহাঁসন ততদিন অটলজগাবে 
প্রতিষ্ঠিত থাকিবে ।, পুর্ববপুরুষগণের কীন্তিকলাপের লেশমাত্রও 
যতদিন রাজপুতদ্বদয়ে বর্তমান থাকিবে, জয়মল্ল ও পুভ্তের অপূর্বব- 
কাহিনী তাহারা ততদিন কখনই বিস্থৃত হইতে পারিবেন না। 
মহারাণা পলাইয়! গিয়াছেন। আজ এই বীরদ্ধয়ের অপূর্বব- 
ক্বীন্তি কে সন্দর্শন করিবে ? কে আজ এই সম্কটসময়ে জলন্তবাকো 
তাহাদিগকে সমুত্সাহিত করিবে? দেখিতে দেখিতে শীলোদ্ব।- 





চারণগণ__ভাটগণ। 

মানব হৃদয়ে ইত্যাদি--ততদিন মনুষ্যগণ বীর বলিয়া তাহা- 
দিগকে সন্মান করিবেই করিবে । 

মহারাণা_উদয়সিংহ। 


(এ) 
পতি চিতোরের হর্গমবারেই মিপাঁতিত ক্ইলেচ্ছা। অহোঁলীসে 
যবমলেনা! ভৈরবন্ুঙ্কাকে ূর্গীভিমুখে প্রধাবিত হইল শৈলনিঃ- 
হুট ডরঙ্গিনীর ভীষণত্রোতের স্যায় ঘবন অক্ষৌহিণী প্রবলবেগে 
ধাবিত হইল । কাহান্প সাধ্য আজ সেই যবনসেনার ছুর্দনীয় 
আোতের গতিরোধ করে? বুঝিব। মিবারেন্ প্রলয়কাঁল সন্গুপ- 
স্থিত। কিন্তু তী দেখ, যোড়শবর্ষীয় একটা বালক রাজপুতসেনার 
নেছৃত্ব গ্রহণ কিয়! শালোঘপতির শূত্ট স্থাম পরিপূর্ণ করিল? 
অহে! ! বীধবালক কি অসীম দাহসে--কি অদ্য উৎপাহেস্পকি 
অপূর্ব বীরত্বে মৌগল অনীকিনীকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত কিয়! রা্জ- 
' পুতদ্কুলের অজেয় গৌরব সংরক্ষণ কন্সিতেছেন। কিন্তু একি! 
ুসথর্তের জন্য যোক্ধুগণের উদ্ধৃত অসি ত্তস্তিত হুইল কেন? 
মুহূর্তের জন্য চুণ্কাকর্ষণের সায় ঘমুদয় যোদ্ধার বিস্সিত 
ময়ন একই দিকে আরুম্মিত হই কেন? হো! কি রক্মপীস্ত 
দৃশ্ত! কি অচিন্তনীয্ ব্যাপার ! বীর্বালক গুড়ের বীর্ধ্যবতী 
জননী নবোঢ়া পুত্রবধূকে রণবেশে স্ুসজ্জিতা করিয়া স্ব্ং .সহ- 





শৈল নিঃস্যত ইত্যাদি-_পর্ধতের শিখর দেশ হইতে নিম্া- 
ভিমুখে পতনের সময় যেরূপ প্রবল বেগে নদীর আত দহিতে 
থাকে, সেই ভাবে। 

প্রলয়কাল__চরম সময় । 

বালক-_পুত্তকে বুঝাইতেছে। 

মোগল অনীকিনীকে--মোগলগণের সৈম্তসংখা অত্যন্ত 
অধিক ছিল বলিয়া, মোগল সৈশ্সমষ্তিকে অনীকিনী বলা হ- 
ইয়াছে। 

নবোটাশনববিরাহিতা | 


£৮) 
চরীগণে পরিবৃ হইয়া রণচণ্তীবেশে উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে 
ভীষণ, জুর্তময়ী মহাতরঙ্গিণীর স্যার প্রবলবেগে সমর প্রাঙ্গণে 
অবতীর্ণ হইতেছেন। পুন্ত তাহার একমাত্র সন্তান-_স্থৃবিখ্যাত 
চন্দবংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী | স্বামী স্বদেশহিতৈষণার 
প্রণোদিত হইয়া জন্সূমির স্বাধীনতারক্ষার্থ যুদ্ধে অকাতরে 
প্রাণত্যাগ করিয়াছেন । 'আজ চিতোরের ভীষণ ছুদ্দিনে, রাজ- 
পুতঙ্গাতির গৌরবসংরক্ষণার্থ, সজাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া 
প্রাণাধিক প্রিয়তম, বিধবার একমাত্র অবলম্বন, জীবনসর্বস্থ 
পুভ্রকে, জননী স্বহস্তে পীতবসন পরিধান করাইয়া, চিতোরের 
স্বাধীনতারক্ষার্থ ভীষণ সমরে প্রেরণ করিয়াছেন। কোমল 
শিশুকে যুদ্বস্থলে পাঠাইয়া, রাজপুতজননী কি নিশ্চিন্তমনে গৃহে 
অবস্থান করিতে পারেন? রাজপুতকামিনী কি তুচ্ছ প্রাণের 
ভয়ে অথবা সংগ্রামের তৈরবরবে রণক্ষেত্রে গমন করিতে 
কু্টিতা ? পু্তকে বিদায় দিয়! বীর্ধ্যবতী জননী স্বরং রণবেশে 
সজ্জিতা হইলেন। তাহার প্রাণাধিক! পুত্রবধূও কোমলাঙ্গে 
কঠিন বর্ঘ পরিয়া, সঙ্গে াইতে সন্কুচিতা হইলেন না। উভয়েই 
শাণিত অস্ত্র লইয়া নির্ভয়ে মোগলসৈন্তের সক্মুখে উপনীত হই- 
লেন। বীরচুড়ামণি আকবরদাঁহ সবিম্ময়ে রাজপুতরমণীগণের 
অদ্ভুত সমরচাতুরী দেখিতে লাগিলেন। মুহূর্তের জন্য তিনি 





প্রণোদিত__উতন্তেজিত ৷ 

শীতবসন__শুদ্ধযাত্রা কালে বাজপুতদিগের মব্যে পীত বর্ণের 
বন্জ পরিধান কৰিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। 

মুহর্তের জন্য ইত্যাদি__রমণীগণকে হঠাত যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত 


(৯) 

সমব্ক্রেশ বিশ্বৃত হইলেন- মুহূর্তের জন্ক তিনি রাঁজপুতবৈরিষ্তা 
ভুলিয়া গেলেন । বীররমণীগণ অদম্য উতৎসাহে-__অমিততেজে__ 
বিপুল পরাক্রমের সহিত সমরকুশল যবনবীরগণকে ভূমিতলে 
নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । 
অনস্তসাগরে জলবিষ্বের স্তাঁয় রাজপুতকামিনীগণ সেই উদ্বেলসা- 
গরসদূশ যবন অনীকিনীতে বিলীন হইয়া গেলেন। জগতীতলে 
তাহাদিগের অক্ষয়কীন্তি সংস্থাপিত হইল। বীরবালক পুত্ত 
স্বচক্ষে বী্ধ্যবতী জননী ও বীরাঁ পত্তীর অলৌকিক বীরত্ব সন্দর্শন 
করিলেন। স্বচক্ষে স্সেহময়ী জননী ও প্রাণাধিকা প্রণয়িনীর 
ভীষণ পরিণাম চাহিয়া দেখিলেন। মুহূর্তের জন্থ তাহার মন্তিষ্ক 
ঘুরিয়া গেল- মুহূর্তের জন্য তিনি সমস্ত জগৎ অক্ষর দেখি- 
লেন। বীরবাঁলক নিদারুণ শৌকে অনীর হইলেন। অধীর হই- 
যাই ভীষণ পরাক্রমে যবনসৈন্ত আক্রমণ করিলেন, এবং সমর- 
প্রাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিরা মৌগলের বিশাল অনীকি- 
লীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া, রাঙপুতকুলগৌরব-রাজপুতের (শেষ 
ভয়সা-বীরবর পুত ধরাতলে অক্ষয়কীর্তি সংস্থাপনপূর্ব্ক অনন্ত- 

কালের হস্ত ধরণীপৃষ্ঠে শায়িত হইলেন । ধন্য পুন্ত! ধন্য তে'যার 

স্বদেশপ্রেমিকতা ! ধন) তোমার অনীমসাহসিকতা ! তুমি যেরূপ 
আত্মভ্যাগের পরিচয় দিরা চলিয়া গেলে, জগতে তাহ! অতুল- 





দেখিয়া, আকবর ক্ষণকালের জন্য আত্ম বিস্থৃত হইয়ণছিলেন, 
এরূপ কল্পনা করা হইয়াছে। 

ভীষপপরিণাম-ুদ্ধক্ষেত্রে মোগল সৈ্ত কর্তৃক তাহাদের 
বধ কাধ্য। 

অনন্তকালের ই্যাদি-_প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। 


১০) 

নীয। ইতিহাস তোমার কীন্তিকাহিনী সমগ্র জগতেপ্অনপ্তকাল 
বিঘোষিত করিবে। পুত্ত ভীষণ সষরে পতিত হইলে পর, বীরবর 
জয়মল্ল নেতৃত্ব, গ্রহণপূর্ববক প্রবলপরাক্রমে শক্রসৈন্য ধ্বংস 
করিতে লাগিলেন । মোগল অক্ষৌহিণী ছিন্ন ভি হইয়া গেল । 
কিন্তু হঠাঁৎ একি ! কাঁমানের একটী গোলা আদিয়া' বীরপ্রবর 
জয়মন্লকে হস্তিপৃ্ঠ হইতে ভূমিতলে পাতিত করিল। রাঁজপুতকুলের 
একমাত্র ভরসা--শেষ আশী। বীরবর জয়মন্ন অনন্তকালের জনা 
নয়নদ্বয় নিমীলিত করিলেন। জয়মল্লকে আকবর স্বয্বং গুলি 
করিয়াছিলেন । রাজপুতবীর অন্যায় যুদ্ধে হত হইলেন বলিয়া 
দারুণ মনঃক্ষোভে মর্্দীহত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া 
গেলেন। চিতোরের আশা ভরসা ফুরাইয়া গেল! চিতোরদুর্ণ 
বনহস্তে পতিত হইল ! 

পুর্বে উক্ত হইয়াছে যে, চিতোর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই 
মহারাণ| উদয়সিংহ স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া বিজন 
অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি বাঁজপিপ্ললীর 
নিবিড় অরণ্যে গোহিলাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অধুনা! চিতোরছুর্ম মুসলমানের করায়ত্ত হইলে পর, তিনি আরা- 
বলীগিরিশৃঙ্গের এক নির্জন প্রদেশে তাহার সুপ্রসিদ্ধ পূর্বপুরুষ 
বীরবর বাপ্পারাওয়ের নিভৃতনিলয়ের- পার্থে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন, এবং অচিরে উদয়পুর নামে একটা নগর সংস্থাপন- 
পূর্বক তথায় স্বীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিলেন । রাজ্যচুত 
কাপুরুষ উদর়সিংহ তদীয় নবপ্রতিষ্ঠিত উদয়পুরে চারি বৎসর কাল 





নিভৃত নিলয়--বিজন গৃহ ॥ 


€ ১১) 

জীবিত থাকিয়া ৪২ বৎসর বয়ঃক্রমে গোগুও! নগরে মানবলীলা 
সংবরণ করিলেন। অল্লবয়মেই তিনি ধরাধাম হইতে বিচ্যুত 
হইলেন বটে, কিন্ত তাহার স্বদেশের সম্মান ও গৌরবের প্রতি 
লক্ষ্য করিলে স্পষ্টন্ূপে অনুমিত হইবে যে, এই ৪২ বৎসরই- 
বীরতনয় যিবারবাসিগণের নিকট অসহনীয় হইয়া! উঠিয়াছিল? 
এই স্বপ্নকালের মধ্যেই তিনি চিতোরের সর্বনাশ সংসাধন করিয়া 
চলিয়া গেলেন । চিতোরের অমূল্য রড স্বরা়রদ্ব_ স্বাধীনতা 
বিলুপ্ত হইল | বীরকেশরী বাগ্লারাওয়ের বংশধর আজ 
শলেচ্ছরাজের নিকট মস্তক অবনত করিলেন। : প্রতাপসিংহ 
নিদারুণ মনস্তাঁপে দগ্বীভূত হইয়া সময় সময় দীর্ঘনিশ্বাদ পরিত্যাগ 
পূর্বক বলিয়া উঠিতেন “হার! উদয়সিংহ যদি গিহেলাটকুলে না 
জন্মিতেন, রাণা অঙ্গের অব্যবহিত পরেই যদি রাজ্যভার আমার 
হস্তে সমর্পিত হইত, অহো! কি সাধ্য, তাহা হইলে সামান্য 
তুকঁ আসিয়া আজ বাজপুতনার শাদনদণ্ড পরিচালন করে !» 
উদয়সিংহ তাহার এ ঘ্বণিত জীবনের অন্তিম সময়েও একটা 
অন্যায় কাঁধ্য করিয়! যাইলেন। রাজপুতনার চিরপ্রথা উল্লজ্যন 
করিয়া জোষ্ঠপুত্রকে রাজা হইতে বঞ্চিত করিয়। প্রিরপুক্র 
বোগমল্লকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্থির করিয়া গেলেন। . 

ফান্তনমাসের বসস্তপুণিমার পুর্ণচন্্র নির্শল আকাশে দীপ্তি 





মস্তক অবনত করিলেন-_পরাধীনতা স্বীকার করিলেন ॥ 

শাসন দণ্ড পরিচালন করে-_রাঁজত্ব করে। 

ত্বণিত জীবন--উদয়সিংহ শত্রুর ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন 
করিয়া ছিলেন বণিয়া এলে স্বণিত শব প্রয়োগ করা হইয়াছে । 


6১২) 

পাঁইতেছে। মিবারের সামন্ত ও রাজপুন্রগণ শ্রৌতস্থিনীর সৈক- 
তদেশে উদয়সিংহের যৃতশরীরের সৎকার্ধ্য করিতেছেন । এমন 
সময়ে ফোগমল্ল নবপ্রতিষ্ঠিত উদয়পুরের সিংহাসনে অধিরোহণ ক- 
রিলেন। “মহারাজ ! চিরজীবী হউন” বলিয়। দূতগণ উচ্চধ্বনিতে 
্রাহার বিজয়ঘোষণা করিতেছে এই মহোল্লাসের সময়ে মিবারের 
সামস্তগণ উদ্য়সিংহের চিতাপার্থ্ে ঘোরতর ষড়যন্ত্রে নিষগ্ন। 
উদ্য়সিংহ শনিগুরু রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই 
রাজজকুমারীর গর্ভে বীরবর প্রতাপসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
প্রতাপ জ্যেষঠপুত্র, অতএব প্রতাপই আজ উদয়পুর সিংহাসনে 
প্রকৃত উত্তরাধিকারী। কিন্তু অন্তায়রূপে প্রতাপসিংহ রাজ্য হইতে 
বঞ্চিত হইতেছেন। ঝালোরাঁও স্বীয় ভগিনীর মর্ধ্যাদারক্ষা 
করিবার জন্য দণ্ডারমান হইলেন । ভিনি উতন্ক্য মহকারে 
মিবারের প্রধান সামন্ত চন্দাবৎপতি কুষ্ণকে জিজ্ঞাপা করিলেন, 
“সামস্তবর, একি! আপনি জীবিত থাকিতে ধোগমল্প অন্যাররূপে 
প্রতাপের সিংহাসন অধিকার করিল? আপনি কিরূপে এরূপ 
অন্যায় কাধ্যের অন্থমৌদন করিতেছেন ?” চন্দীবৎপতি ধীরে 
খীরে বলিলেন, “রোগী মুমূর্য, সময়ে একটু ছুগ্ৰ পান করিতে 
চাহিলে, তাহাকে বঞ্চিত করিবার প্রয়োজন কি? শনিগুরুরাও ! 
আপনার ভাগিনেরকেই আমি মনোনীত করিয়াছি। প্রতাপের 
পাশেই আমি দণ্ডায়মান হইব 1” 

যোগমল সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সানন্দচিতত পারিষদ- 





ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন_ চক্রান্তে লিপ্ত । 
পারিষদ্বর্গ__সভাসদগণ। 


বর্গের সহিত হাস্ত পরিহাস করিতেছেন। তাহার মানসকাননের 
অঞ্কুরিত 'জাশালতা ফলবতী হইয়াছে । আজ তাহার আর 
. আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু মানর অনুষট চক্রনেমির ন্যায় নিয়ত 
পরিবর্তন করিতেছে। আজ যিনি সসাগরা ধরার সার্বভৌম 
নরপতি, কে বলিতে পারে, কাল তিনি পথের ভিখারী হইবেন 
না? যোগমল্লেরও তাহাই ঘটিল। অদৃষ্টদেবী তাহার প্রত্তি 
অপ্রসন্ন। হইলেন। তাহার সখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। শালো- 
স্বাপতি রাউব্কষ্ণ, গোয়ালিয়রের রাজাচাত হ্থপতি সমভিব্যাহারে 
নবাভিষিক্ত যোগমল্লের সমক্ষে উপনীত হইয়া, বীরগম্ভীরস্বরে 
তাহাকে সঙ্বোধন করিয়া বলিলেন “মহারাজ! আপনার ভুল 
হইয়াছে। এই উচ্চাসন আপনার নয়, আপনার ভ্রাত। প্রতাপ- 
সিংহ এই আসনে উপবেশন করিবার একমাত্র বোগ্য পাত্র» 
এই বলিতে বলিতে সামস্তশেখর শালোন্বাাপতি ও গোয়ালিয়রা- 
ধিপতি উভয়ে তাহার ছুই হস্ত ধারণপুর্বক তাহাকে সিংহাসন 
হইতে অপসারিত করিলেন। রাউৎকৃষ্জ তংক্ষণাৎ প্রতাপসিং 
হকে দেবীপ্রদন্ত পারিবারিক তরবারিদ্বারা সুসজ্জিত করিরা, 


২. ১৩ 





-২৮২২২৯ 

তাহার মানস কাননের ইত্যাদি_রাজত্ব পাইবেন বলিয়! 
তাহার অস্তকরণে যে আশার সঞ্চার হইয়াছিল তাহা পুর্ণ 
হইয়াছে। 

টক্রনেমি_ চাকার প্রান্তভাগ। এই শব্দটা কালিদাস মেঘ- 
দূতে এইভাবে ব্যবহার করিয়াছেন। 

যখা--"নিচেচ্ছিতি উপরিচ দশ! চত্রনেমি ক্রমেণ 1৮ 

“দেবী প্রদত্ত ইত্যাদি_কথিত আছে দেবী ভবানী সন্তষ্ 
হইয় বাপ্লাকে একখানি তরবারি প্রদান করিয়াছিলেন। এস্থলে 
মেই তরবারির কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে । 

চু 


(১৪) 

বারত্রয় মৃত্তিকা স্পর্শপূর্বক তাহাকে মিবারের রাণা বলিয়া সন্থো- 
ধন করিলেন। অন্যান্য সামস্তগণঞ্ত শালোম্বীপতির অনুকরণ 
করিলেন? এইকপে প্রতাপসিংহ মিবারের সিংহাসনে প্রতিটি 
হইলেন। সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রতাপসিংহ সামন্ত- 
বর্দকে স্বোধন করিয়া কহিলেন-__“অমাত্যবর্গ! আহেরিয়া 
মহোৎসব সমাগত প্রাচীন রীতি রক্ষা করা আমাদিগের 
একান্ত কর্তব্য। অতএব অশ্ব সঙ্জিত করুন। চলুন মৃগয়া 
করিবার অন্ত অবূপ্যে গমন করি, এবং ভগবতী গৌর্ির নিকট 
বরাহ বলিদান করিয়া, আগামী বর্ষের শুভাশুভ গণনা করি।” 
রাজাজ্া। প্রাপ্ত হইবামাত্র সামস্তগণ স্বীয় স্বীয় তুরঙ্গে আরোহ্ণ- 
পৃর্বক মহোল্লামে নবীন নৃপতির অন্্গমন করিলেন, এবং বিজন 
অরণ্যে প্রবেশীনস্তর অসংখ্য বন্মুগ সংহার করিয়া মৃগয়ার 
বিমল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। সেই দিন, সেই 
রুত্রিম সংগ্রামে, গ্রতাপসিংহের অপূর্ব রণচাতুরধ্য ও অমাঙ্গষিক - 
পরাক্রম অবলোকন করিয়া, সামস্তগণ অবধারণ করিলেন বে, 
মিবারাকাশের সেই বিশাল মেবরাশি দূরীভূত করি অচিরেই 
মৌভাগ্যস্থ্য পুনরুদদিত হইবে। 





আছেরিয়া মহোত্সব-_বত্সরের কোন নির্দিষ্ট দিনে রাজপুত- 
গণ দল বীধিয়া মহা সমারোহে বন্যপণ্ড শিকারে বাহির হইত? 
সেই উৎসবকে আহেরিয়া উত্সব বল! হইত। + 

মিবারাফাশের ইত্যাদি-_মেঘরাশির সহিত মিবারের ছূর্দশা 
এৰং সৌভাগ্য-স্থর্য্যের সহিত প্রতাপমিংহের তুলনা কর! হই: 
য়াছে। প্রতাপসিংহ শীপ্রই মিবারের দুর্দশা মোচন করিতে 
ক্ষণ হইবেন। 


(১৫) 

গ্রতাপসিংহ মিবারের মহারাণার পদে প্রতিঠঠিত। যে 
মিবারাধিপতির দো্দও প্রতাপে একদিন হিমালর হইতে কুমা- 
রিকা পর্য্যস্ত সমগ্র ভূখণ্ড কম্পান্বিত হইত, আজ প্রতাপসিংহ 
দেই মিবারের সেই সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন। কিন্ত 
কালের কি বিচিত্র গতি ! মিবারের সেই একাধিপত্য, সেই 
সার্বভৌমিকতা আজ কোথায়? মিবারের রাজধানী চিতো- 
রপুরী আজ কৈ? গিহ্লোটকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া, বাগ্লারা- 
ওয়ের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও প্রতাপ আজ নিঃসহায়। 
প্রতাপের রাজধানী নাই, সহায়সম্পদ্‌ নাই, বন্ধুবাদ্ধবগণ ছুর্দ- 
শার জকুটিমৃর্তি সনর্শন করিয়া একেবারে হতাশ্বীস হইয়া 
পড়িয়াছেন। প্রতাপ আজ এই ভীষণ ছুর্দিনে সংসারারণ্যে 
প্বকাকী__একাকী বলিয়াই কি গিহ্লোটকুলোস্ঘব মিবারেশ্বর 
স্বীয় রাজধানী শ্েচ্ছপদতলে পরিদলিত দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকি- 
বেন? আর্ধ্যশোণিত এখনও তাহার ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত 
হইতেছে । পূর্কপুরুষগণের কীর্তিকাহিনী এখনও তাঁহার নয়ন 
সমক্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। চিতোরের পুনরুদ্ধারার্থ__ শিশো 
দীয় কুলের পূর্গৌরব পুন+সংস্থাপনার্থ__বীরবর হামিরের 
দেই সার্কভৌমিকতা৷ পুনরায় প্রতিঠা করিবার জন্ত- স্বদেশ 








ছুদশার ভ্রকুটমৃর্তি_“হর্দশায় পতিত হইবে” এই কথাটি 
মনে হইলেই মন্ুষ্যের অন্তঃকরণে নানারূপ ভয় উপস্থিত হয়। 
এই জন্য ছু্দশার মৃষ্তি জকুটিমৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হ্য়। 

আরধ্যশোণিত ইত্যাদি--যে আধ্যগণ প্রাণপাঁত করিতৈও 
স্বীকৃত হইত, কিন্তু তখাপি মুহূর্তের জন্ত যবনের বশ্ততা স্বীকার 
করিত না, এমন আধধ্যগ্ণণের বংশধর । এ 


(১৬) 
প্রেমে উন্মত্ত হইরা বীরশ্রেট গ্রতাপদিংহ আজ সুমহত ব্রতে 
জীবনোৎসর্গ করিলেন। কাহার সাধ্য তাহার এ ভীষণ প্রতিজ্ঞার 
প্রতিরোধ করিবে? স্বাধীনতার বীজমন্ত্রে যে হৃদয় দীক্ষিত 
হইয়াছে--স্বদেশোদ্ধারের উৎসাহবহ্নি ধে হৃদরে একবার প্র- 
জ্জলিত হইয়াছে, কাহার সাধ্য সে হৃদয়ের ছুর্দমনীর 
আোতের গতিরোধ করিবে? প্রতাপ সহান্ন সম্থলের প্রতি 
জক্ষেপও করিলেন না । বাপ্গারাওয়ের প্রসিদ্ধ রাজধানী সামান্য 
তুর্কার করায়ত্ত হইয়াছে, এই অসহনীর নিদারুণ মন:ক্ষোভে 
মন্পীড়িত হইয়৷ মোগলরাজ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জগ, 
তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। চিতোরের ছুর্গে শ্েচ্ছ্লাজগণ 
অনেকবার কারাবন্দী হইয়াছেন, কে বলিতে পারে যে, মিবারা- 
ধিপতির সেই ছূর্গ একদিন মোগলসম্রাট আকবরদাহের কারাগার, 
হইবে না? কে বলিতে পারে যে, দিল্লীর সৌধোপরি পুনরায় 
একদিন হিন্দুবৈজয়ন্তী উড্ভীন হইবে না? অদৃষ্টচক্রের এইরূপ 
অচিস্তনীয় পরিবর্তনের উপর প্রতাপসিংহ বিশ্বাস স্থাপন করি- 





স্বাধীনতার বীজমস্ত্রে ইত্যাদি স্বাধীনতাই ধাহার উপাস্ত 
মন্ত্র হইয়াছে। স্ববীনতাকেই ধিনি জীবনের সর্বস্বধন বলিয়! 
মনে করিতেন। 

বৈজয়ন্তী_পতাকফা ৷ 

অনৃষ্টচক্রের এইরূপ অচিস্তনীয় ইত্যাদি__মানবের ভাগ্য 
নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে । রাজা পথের ভিখারী হইতেছে, 
পথের ভিখারী রাজত্ব পাইতেছে। এই জন্ত প্রতাপসিংহ 
তাবিলেন যে হয়ত আধ্যগণ পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট 
হইবেন) 


(১৭) 
লেন। কিন্ত উদ্ারহদয় রাজপুতবীর তীহার ভীষণ বৈরীর 
নীষ় প্রক্কতি সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারেন ন।ই। আর্ধাতনয়, ' 
যবনের কুটিল চরিত্র হদঙ্গম করিতে সক্ষম হয়েন নাই। ভিনি 
বুঝিতে পারেন নাই যে, ধর্ণযুদ্ধ কাহাকে বলে, যবন তাহা 
জানে না। তাই জন্মসুমির উদ্ধার সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, 
নিরাশহদয়ে যখন তিনি আশার বীজ রোপণ করিতেছিলেন, 
দারুণ উত্তাপে বিশু তকর মূল প্রদেশে যখন তিনি জলসিঞ্চন 
করিতেছিলেন, তাহার সেই উদ্যমসময়ে, কুটিল যবনাধিপতি 
তাহার যে কি ভয়ানক সর্বনাশ সংদাধন করিতেছিলেন, ছিনি 
তাছার বিন্ুমাত্রও অবগত ছিলেন না। তিনি অকল্পাং শুনিতে 
পাইলেন বে, রাঁজপুতনার গৌরব-_রীজপুতনার ভরসা-_ প্রধান 
প্রধান ম্থগতিগণ ববনের দাদতু স্বীকার করিয়। তাহার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইরাছেন। শুনিলেন যে, মারবার, আম্বের ও 
বিকানেরের অধিপতিগণ আকবরের সহিত মিলিত হইয়া, স্বজা- 
তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। আরও 





আধ্যতনয় ইত্যাদি-_আর্ধগণ কখনও কুটিলতা কিন্বা কপ- 
টভার আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না, পক্ষান্তরে যবনগণের উহাই 
মৃনমন্স্বরূপ ছিল। এই পার্থক্য বিশদরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার 
নিষিত্তই প্রতাপসিংহ ও আকবরের নামোল্লেখ না করিয়া “আধ্য 
তনয়” ও "্যবন” এই ছুইটী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। 

দারুণ উত্তাপে বিশু তরুর ইত্যাদি_দারুণ উত্তাপ_-ঘন 
ঘন বিপৎপাত। 

বিশুফ তরুর মূলপ্রদেশ__দগ্ধ হৃদয়, নিরাশ হৃদর | 

জলসিঞ্চন-_-আশার উদ্রেক । 


(১৪৮) 


শুনিলেন যে, তাহার সুক্ধদ্প্রধান বুন্দীশ্বরও আকবরের পক্ষ 
অবলম্বন করিয়! তাঁহারই শক্রতাচরণে প্রবৃত্র হইয়াছেন । এবং 
শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, তীহার ঘহোদর ভ্রাতা সাগরজি ও 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া কুলশক্র যবনরাজের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছেন। প্রতাপ দেখিলেন বে, একে একে রাক্পুতনার 
প্রায় সমুদয় নৃপতিই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া তুর্কার আশ্রর 
গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন যে, আসন্ন যবন সমরে একাকী 
তাহাকে বিশাল অক্ষৌহিণীর প্রবল গতির প্রতিরোধ করিতে 
হইবে। কিস্ত তথাপিও বীরবরের অটল হৃদয় মুহূর্তের জন্য ও 
চঞ্চল হইল না। প্রশান্ত মহাসাগরের সলিলরাশির ন্যায় তাহার 
স্প্রশস্তহদয় প্রবল ঝঁটিকাসম্পাতে বিচলিত হইল না। একাকী 
হওয়াতে তাহার অতুল সাহস দ্বিগুণ হইল! তিনি সর্বসমক্ষে 
প্রতিজ্ঞা করিলেন “জননীর স্তন্ত পান করিয়াছি, জননীর মুখ 
উজ্জ্বল করিব।” আজ এই সঙ্কট সময়ে প্রতাপসিংহের জিহ্বা" 
হইতে যে বাক্য উচ্চারিত হইল, বীরচুড়ামণি চিরজীবনে ও 
তাহার অন্যথা করিলেন না। পঁচিশ বৎসরকাল হিমালয়ের 
উত্তমশূক্েরস্তায অটল ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া, প্রবল ঝট 
কার দারুণ আঘাত অকাতরে সহ করিলেন। মোগল সম্রাট 
আকবরসাহের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই সমস্ে 
প্রতীপসিংহ কত কষ্ট কত ন্ত্রণাই না সহ করিলেন । হিংঅর-শ্বাপদ- 





সমরে একাকী-__অন্ত কোনও রাজার সাহাধ্য ব্যতিরেকে । 
প্রবল ঝটিকাসম্পাতেও-ভীষণ বিপদৃপাতেও । 
হিংঅশ্বীপদসন্থুল__শোণিত পিপান্ছ বন্যপশ্ুতে পরিপূর্ণ 


€ ১৯) 

সন্ধুল নিবিড়অরপ্যানী মধ্যে শিশুসন্তানসহ পরিভ্রমণ করিয়া 
মহাপুরুষ কত বিপদেই না পতিত হইলেন। কিন্তু কিছুতেই 
তাহার অটল হৃদয় বিচলিত হইল না_ কিছুতেই তিনি স্বীয় 
প্রতিজ্ঞার অবমাননা করিলেন না। প্বাপ্লারাওয়ের বংশধর 
সামান্ত মানকের নিকট মস্তক অবনত করিবে? তুর্কারকরে 
কন্ঠ] সম্প্রদান করিয়া মিবারাধিপতি সন্ধিস্ত্রে আবদ্ধ হইবে? 
প্রতাপ জীবিত থাকিতে কখনই এ অবমাননা সম্ভ করিতে 
পারিবে না। হীনতা স্বীকার করিয়া প্রতাপসিংহ কখনই 
মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে না।” এইন্প উক্তিতে স্বীয় 
সামস্তগণকে সমুৎসাহিত করিয়া, বীরপু্গব প্রতাপসিংহ, ছূর্গম- 
গিরিশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মোগলসত্রাট্‌কে ব্যতিব্যস্ত করিত রহ 
লাঁগিলেন। 

এদিকে কুটিলমতি আকবরদাহা, সত্রাট্প্রদত্ত পদগৌরবাভি- 
লাষী ব্বাজান্ুগ্রহাকাজ্ষী অর্থগৃপব, নৃপতিগণকেঁ প্রতাপের পক্ষ 
হইতে ব্ড্যুত করিরাই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি নিবাররাজ্যের 
সতস্তস্বরূপ প্রতাপের একমাত্র সহায়, প্রধান প্রধান সামন্ত্রগণকে 
ও ধনরদ্রের প্রলোভনে বিমোহিত করিবার প্রস্বাস পাই- 
লেন। কিন্তু যাহাদিগের পিইপুরুষগণ মিবারভূমির স্বাধীনতা- 
রক্ষার্থ রাজপদে ধন, প্রাণ উৎসর্গ করিয়| রাজভক্তির পরাকার্ঠা 
প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন--যাহাদিগের বীর্্যবতী জননীগণ 
রণবেশে সুনজ্জিত। হইয়া, সমরপ্রাঙ্গণে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন 
করিয়া, জগতে অঙুলনীয় কীত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন--ষেই 





অর্থগৃ্ু অর্থলোভি ] 


(২০) রর 

বীরপুরুষগণের বংশধরগণ, সেই বীররমণীগণের সম্তানগণ, কি 
আজ তুচ্ছ ধনরদ্বের জন্য হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা রাজার 
বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে? সেই জয়মল্প ও পুত্ের বংশধরগণ, 
কি আজ শ্রেচ্ছপ্রদত্ত তুচ্ছ রাজ্যের আশায় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর 
জন্মভূমিকে তুকাঁর করে সমর্পণ করিবে? আকবরসাহের 
সমুদয় যত্ব, সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইল। প্রতাপের সীমস্তবর্গ ধন- 
রাজ্যের প্রলোভনে কিঝিন্সাত্র ও বিচলিত হইলেন নাঁ। তাহারা 
সম্পদ্বিপদ্ে প্রতাপের পার্থে দণ্ডায়মান থাকিতে প্রতিশ্রুত 
হুইলেন। দৈলবারাধিপতি, প্রতাপের দক্ষিণপার্থে দণ্ডায়মান 
হইয়া, জন্মভূমির উদ্ধার বাসনায় ক্ৃতসংকক হইয়া, তাহারই 
সহিত যবনসমররূপ মহাত্রতে জীবনোৎসর্গ করিলেন। প্রতাপ 
তাহাকে আপনার “দক্ষিণবাহ” বলিয়া সম্বোধন করিলেন। 
দৈলবারাধিপতিকে প্রাপ্ত হইয়া! তিনি আপনাকে বিপুল সহায় 
সম্পন্ন মনে করিলেন, এবং তাহার উত্তেজিত হৃদয় দ্বিগুণ উত- 
সাহে পূর্ণ হইল। 

এইন্ধপে সামস্তগণ একে একে আদিয়া প্রতাপের পার্ে 
দণ্ডায়মান হইলেন । সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী সামস্তগণের মন্ত্রণা গ্রহণ- 
পূর্বক প্রতাপসিংহ তাহার প্রণষ্ট বাজোর সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। সামস্তগণকে গুণান্ুসারে জায়গীর প্রদান করিতে 
লাগিলেন। কমলমীর, গোগুও্ প্রভৃতি পার্বত্য ছুর্গে. বল 
সৈশ্ সংস্থাপন করিলেন । স্ৃতীক্ষুবুদ্ধি প্রতাপসিংহ চিন্তা করিরা 
বুঝিতে পারিলেন যে, মিবাঁরের সমতলভূমিতে তিনি স্বপ্নসংখ্যক 





 প্রশষ্ট রাজ্য-_যে রাজ্য একেবারে ধ্বংস হইরাছে। 





(২৯) 


সৈষ্ঠদ্বারা কখনই মোগলসম্রাটের অধুতসৈল্তের যথেচ্ছাচ রিতা 
নিবৃত্তি করিতে সক্ষম হইবেন না। ভাই ভাবিয়াই, তিনি 
দর্ঘম পার্বত্য প্রদেশে কমলমীরদুর্গে স্বীয় রাজধানী স্থাপন 
করিলেন, এবং সমগ্র রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 
তাহার সমুদয় প্রজাকেই মিবারের সমতলভুমি পরিত্যাগ করিয়া 
ধনরত্ব সমভিব্যাহারে অবিলম্বে পার্বত্য প্রদেশে গমন করিতে 
হইবে। নতুবা রাণার আদেশে তাহাদিগের শিরস্ছেদন হইবে । 
দেখিতে দেখিতে মিবারবাপিগণ স্বীয় স্বীয় গৃহ পরিত্যাগ 
করিয়া শৈলশিখরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জনাকীর্ণ ফিবারভূষি 
লোকশৃন্ত হইল। বুনাস্‌ ও বেরিস্‌ নদীর নির্শলসপিলবিধৌতা 
শস্তশালিনী শ্তামলতমি “বেচেরাগ্” প্রদীপণৃত্ত হইল। 
প্রতাপসিংহ তাহার এই কঠোর আদেশ প্রজাগণকর্তৃক, 
সম্যক্রূপে গ্রতিগালিত হইতেছে কি না, তাহা পর্যবেক্ষণ 
করিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অস্বীরোহিসৈনিক সমভিব্যাহারে 
সমতলভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন। প্রতাপ দেবিতেন, ভাহার 
সাধের রাজধানী শ্রশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে; যে মিবারতৃষি 
 জীবগণের কোলাহলধবনিতে অহোরাত্র নিনাদিত হইত, তাহা 
মরুভূমির গভীর নিস্তব্ধতায় পূর্ণ হইয়াছে? ষে মিবারক্ষেত্রের 
স্তামলশস্ত পবনহিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া নেত্রের প্রীতি 
সংবদ্ধন করিত, তাহা তৃণগুল্সে পরিপুরিত হইয়াছে; যে বিচিত্র 
অস্টালিকাতে পুরবাসিগণ নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুকে বিষুগ্ধ হইয়! 


নাকীর্ণ-লৌক পরিপূর্ণ । 
পর্যবেক্ষণ _-দেখন। 


(২২) 

পরমানন্দে স্থথে বিহার করিত, তাহা বন্ঠজন্বর আবাসনিলয় 
হইয়াছে। প্রতাপ এই সকল শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া নির্জনে 
একবিম্ু অশ্রুপাত করিতেন কিন্তু তিনি স্পষ্টরূপে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, শস্তশালিনী মিবারভূমি শ্বশীনভূমিতে পরি- 
গত না করিলে, রাজালোভী যবনরাজের ছরাকাঙ্ষা। প্রতিরোধ 
করিবার অন্য উপায় নাই। তাই তিনি তাহার কঠোর আদেশের 
বিন্দুমাত্রও বিরুদ্ধাচরণ দেখিলে ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেন। 
একদা একটা অজপালক রাণার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া 
বুনাস্‌ নদীর শ্তামল সৈকতে পরমানন্দে অজচারণ করিতেছিল । 
সায়াহ্ন পবনের কোমলম্বরে, ক মিশাইয়। কৃষকননান সঙ্গীত- 
ধ্বনিতে প্রান্তরের গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। হতভাগ! 
ভাবিয়াছিল যে, সে বিজনভূমিতে মহারাণা কখনই আগমন 
করিবেন না। কিন্ত অদৃষ্টের লিখন কে খণ্ডাইতে পারে? মহারাণ। 
।অশ্বারোহী সহচরগণসহ পরিভ্রমণ করিতে করিতে সেই বিজন 
কান্তারেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বজ্ত্রগন্তীরম্বরে 
অজপালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুই কি সাহসে রাণার 
আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়।৷ এই শস্তশালী প্রদেশে অজচারণ করি- 
তেছিস্‌?” অভাগা! কৃষক হতজ্ঞান হইয়া! অস্ফুট বাক্যে স্থ্ীয 
দোষ শ্বীকারপূর্বক বাণার নিকট ক্ষমা চাহিল। কিস্তৃষে 
হৃদয়ের সরে স্তরে চিতোরধ্বংসের প্রবল হুতাশন ভীষণ দাঁবান- 
লরূপে প্রজ্জলিত হইতেছে, যবননির্যাতনরূপ দারুণচিস্তা যে 
হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে_ সেই দগ্বীভূতচিত্তে হতত- 





শ্শানভৃমিতে পরিণত না করিলে_লোক শূন্য না করিলে । 


€ ২৩ ). 
ভাগার ঘকরুণ আর্তনাদ স্থানপ্রাপ্ত হইল ন1। স্বজাতির উদ্ধার ও 
স্বদেশহিতৈষণার ভীষণ প্রতিজ্ঞার সমক্ষে প্রতাপের কোমলহদয় 
পরাজিত হইল- প্রতাপসিংহ স্বীয় অসি নিফোশিত করিয়া! 
স্বহস্তে সেই অভাগা অজপাঁলকের শিরশ্ছেদন করিলেন । এই- 
রূপে নির্মমতার কঠিন উপাদানে স্বীয় হৃদয়কে গঠিত করিয়া, 
প্রতাপসিংহ স্বর্ণপ্রতিম মিবারভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত -করি- 
লেন । স্ব্দেশোদ্ধারের মহত্ত্রত অবলম্বন করিয়া,তিনি শারীরিক 
সুখসচ্ছন্দতার প্রতি একেবারে উদাসীন হইলেন ॥ তিনি অমা- 
ত্যবর্ের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে,যতদিন চিতোরোদ্ধার না 
হইবে__যতদিন পুর্ব গৌরবের পুনঃ সংস্থাপন না হইবে, ততদিন 
তিনি ও তাহার উত্তরাধিকারিগণ স্বর্ণ ও রৌপ্যপাত্রে পান 
ভোজন করিবেন ন1। বৃক্ষপত্রই তীহীদিগের একমাত্র আহারীয় 
গাত্র হইবেক। তৃণগুন্মই তাহাদিগের একমাত্র শষ] হইবেক , 
এবং এই নিদারুণ শোকের নিদর্শনস্বরূপ তাহারা! ততদিন শ্মস্র- 
রাঁজিতে ক্ষুর স্পর্শ ও করিবেন না। এখন হইতে লুপ্তগৌরব- 
পুনরুদ্ধার পথ্যস্ত রণোন্মাদকারী "নাকাড়।” ষমরোন্ুখী সৈন্ত- 
গণের পুরোভাগের পরিবর্তে পশ্চান্ভাগে ধ্বনিত হইবে। মিবারত্থ- 
মিতে সৌভাগান্ুর্ধ্য পুনরুদ্িত হইল ন/। তাই আজিও সৈন্তগণের 





প্রতাপের কোমল হৃদয়-স্বভাবতঃ প্রতাপ দয়ালু ছিলেন? 
কিন্তু এস্থলে তাহার দয়ার বৃত্তি কোনও কাধ্যকারী হইল ন|। 
*. নির্শমতার.কঠিন উপাদানে ইত্যাদি--বাধ্য হইয়া নির্দয় 
হইলেন | 

মিবারভুমিতে সৌভাগ্য-্্য ই ত্যাদি__মিবার প্রদেশ আঁর 
স্বাধীন হইল নাও 


(২৪ ) 

পশ্চাভাগে নাকাড়াধবনি হইয়া থাকে-_আজিও প্রতাঁপের 
উত্তরাধিকারিগণ স্বর্ণ ও রজতপাত্রের নিষ্ে বৃক্ষপত্র স্থাপন করিকবা 
থাকেন- আজিও সুখম্পর্শ কোমল শয়নের অধোদেশে তৃণরাজি 
বিস্তৃত করিয়া রাখেন এবং আজিও শোকচিহ্ন স্বরূপ শ্শ্ররাজিতে 
মুখমণ্ডল পরিবৃত করিয়া রাখেন। ধন্য রাজপুত ! ধন্ত তোমার 
শ্বদেশপ্রেমিকত। ! 

স্বদেশোদ্ধারের পবিব্রমন্ত্ে ্ীক্ষিত হইয়া, প্রতাপনিংহ এইরূপ 
কঠোরত্রত অবলম্বন করিগা, স্বীয় সামস্তগণকে প্রোৎসাহিত 
কন্দিতে লাগিলেন। সীমস্তগণই তাঁহার একমাত্র সম্বল। কারণ 
পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, অক্ষলঙ্ক আর্ধ্যফুলের কলব্বস্বরূপ রাজপুত- 
নার অন্তান্য বৃপতিগণ, তুচ্ছ ধনরাজ্যের প্রলোভনে ন্বর্গাদপি 
গরীয়সী, জন্মভূমির মমতা পরিত্যাগ করিয়া,স্েচ্ছরাজের স্বর্ণনিগড় 
গলদেশে পরিধান করিয়াছেন। অম্বরাধিপতি ভগবান দাস 
এই সমুদয় নৃপতির অগ্রণী ও নেত। ছিলেন । মারবার ও অঙ্গার- 
পতিই সর্বপ্রথমে তুকীর হস্তে স্বীয় স্বীয় ছুহিতা অর্পণ করিয়! 
রাজপুতকুলে কলঙ্করেখা পাতিত করেন। শ্তরেচ্ছের সহিত 
বৈবাহিকস্থত্রে আবন্ধ হইয়াছেন বলিয়াই প্রতাপ তাহাদিগকে 
আন্তরিক দ্বণা করিতেন। পতিত বিবেচনা করিয়াই ত্তাহাদিগের 
সহিত সকল মমন্বন্ধ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। মিবারাধীশ্বর 





স্বদেশোদ্ধারের পবিত্রমন্ত্রে ইত্যাি__স্বদেশোদ্ধারই জীব- 
নের একমাত্র কর্তব্য কার্ধ্য মনে করিয়া । 

শ্লেক্করাজের ন্বর্ণনিগড় ইত্যাদি_যবন রাজের অবীনত। 
স্বীকার করিয়াছেন । 
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কুলত্েষ প্রভাপরসিংহ তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করিলেন বলির, 

রাজপুত নৃর্গতিগণ রিপুল ধনরত্বের অধিকারী হইয়াও যনংক্ষোতে 

কালাতিপাত করিতে লাগিলেন । এমন কি, ভক্তসিংহ-ও 

জয়সিংহ নামক মারবার ও অস্বারের হুইটা প্রধান নৃপৃতি সম্রাট্‌. 
সদনে আশাতিত্রিক্ত পদমন্্যাদ! অঞ্জন করিয়াও পতিত ধলিয়া, 

একদিন আখপনাদিগকে শত ধিকীর প্রদান করিলেন এবং ক্কৃত. 
পাপের জন্কশোচনা করিয়া বিনয়নস্র বচনে প্রতাপের নিকট 
লিখিয়! পাঠাইলেল “মহারাজ ! আমরা কলস্কিত হইয়াছি-_ 
পতিত হইয়াছি ; আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদিগকে প্র পবিত্র 
কুলের পার্থে স্থান দান করুন্‌।” এইব্ূপে একাকী হ্ইয়াও 
প্রতাপসিংহ শিশোদীয় কুলের চিরগৌরব মংরক্ষণ করিতে লাঁগি-. 
লেন। কিন্ত যে রীরপুঞ্জবের দোর্দগ প্রতাপে হিমাতৃত কুকেশস্‌ 
হইতে স্দূর “কণক চারনিস্* পর্যন্ত সমগ্র ভূধণ্ কম্পান্বিত 
হইয়াছিল_-যে নীরফেশরীর অলৌকিক বীরত্ব ও আশ্চর্য 
কৌশলে ভারতের গ্রতীচ্য সীমার বহিরূ্ত সদূর আফগানিস্থান 
হইতে প্রাচ্য সীমা ব্রঙ্মদেশ ও হিমালয়ের পাদদেশ হইতে 
গিরিকন্দরসমাচ্ছন্প দাক্ষিণীত্য পর্যন্ত সমগ্রস্ুভাগে মোগল- 
সম্তাটের বিয়পতাকা উজ্ভীন হইয়াছিল-_বলিতে কি, যে বীর- 
চুড়ামণি, ভারতের সত্রাটশৈথর আকবরসাহের অতুল সাঁআজ্যের 
সতস্ত ও অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন--সেই রাজপুতবীর অন্বারাধিপতি 


অন্থশোচনা-_পরিতাপ। 
প্রতীচ্য_ পশ্চিম 
প্রাচা- পূর্ব । 
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মাঁনসিংহ, নিঃসহায় প্রতাপের এরূপ কুলগর্ধ সহা করিতে 
পারিলেন না । প্রতাপের এ অহঙ্কার, এ দর্প চূর্ণ করিবাত জন্য 
তিনি কৃতসংস্কল্প হইলেন। ভাগ্য তাহার অন্গুকূল হইল। সুযোগ 
আপনিই টিয়া উঠিল । 

সোলাপুরে মোগল বৈজ্যস্তী উড্ডীন করিয়া রাজ মাঁনপিংহ 
সগর্ষে হিন্ুস্থানে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ 
তাহার প্রকুল্পচিত্ত অমানিশার ঘোর তমসাঁয় সমাচ্ছন্ন হইল। 
একটা নিদারুণ চিন্তা তীঁহার মর্শদেশে আঘাত প্রদান করিল। 
তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “যদি রাজপুতকুল হইতে 
বিচ্যুত হইলাম_যদ্ি প্রতাপের সঙ্গে আহারাদি পর্যন্তও না! 
. করিতে পারিলাম, তাহ! হইলে সম্াট্প্রদত্ত এ বৃখ। পদগৌরবের 
ফল কি?” এই ভাবিয়া তিনি প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
যাইবার মনস্থ করিলেন। শিশোদীয়কুলের চিরশক্র, মোগলের 
প্রধানতম সেনানী, এই সন্কটসময়ে, একাকী প্রতাপের সহিত 
সাক্ষাৎ করিবার মানসে তীহার পার্কত্যদূর্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিতেছেন, শুনিয়া বর্তমানকালের পাঠকগণ বোধ হয়, বিস্মিত 
হইবেন। কিন্তু আর্ধ্যগণের যুন্ধনীতি ধাহার। বিদিত আছেন, 
তাহাদিগের নিকট এটা কিঞ্চিম্মান্রও বিম্ময়কর নহে। আধ্যগণ 
প্রবলতম অরিকেও নিঃসহায় অবস্থায় আক্রমণ করিতেন না। 
স্ভাহাদিগের পবিত্র ইত্বিহাস রামায়ণ ও মহাভারত এ বাক্যের 





সোলাপুরে মোগল বৈজয়স্তী ইত্যাদি-_-সোলাপুর মৌগল 
রাজা ভুক্ত করিয়!। রী 

তাহার প্রফুল্ল চিত্ত ইত্যাদি--উাহার প্রসন্ন ধন বিষঞ্জ 
ইল। 


এগ 
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সাক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছে। মানসিংহ -জানিন্তেন, প্রতাপ যবন 
নয়, হিন্দুসস্তান। তাই নিংশক্ষচিত্তে তিনি শঞ্রপুরীতে একাকী 
গমন করিলেন। প্রতাপ মানসিংহের আগমনবার্তা শ্রবণীনস্তর 
উদয়সাগর পথ্যস্ত অগ্রসর হইয়া তাহার অভ্যর্থনা করিলেন, এবং 
পরম সমাদরে তাহাকে হুর্গীভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। কিয়ৎকাল 
কথোপকথনের পর ভোঁজনকাল সমাগত হইল। মাঁনসিংহ 
স্নানাহ্নিক সমাপনানস্তর তোজনাগারে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, 
প্রতাপের জ্যেষ্টপুজ্র তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত 
রহিয়াছেন। প্রতাপসিংহ স্থানান্তরে গমন করিয়াছেন। মানসিংহ 
জিন্তাস। করিলেন “অমর! তোমার পিতা কোথায় ?” গমরসিংহ 
বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, “্মহারাণা শিরঃপীড়ায় কাতর 
আছেন) আমিই আপনার পরিচর্যায় নিযুক্ত আছি ; অতএব 
মহাশয়! জাতীয় আচার ব্যবহারের* প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, 
আহার করুন্‌।” মানসিংহ গম্ভীরম্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন “অময়ী! ' 
মহারাাকে বল, আমি তাহার শিরঃপীড়ার কারণ বুঝিতে 
পারিয়াছি। যে ভ্রম একবার হইয়া গিক়াছে, তাহা আর সংশো- 
ধন করিবার উপায় নাই। এখন মহারাঁণা বদি আমার সঙ্গে একত্র 
উপবেশন করিয়া আহার না করেন, তবে বল দেখি কে আর 
আমার সঙ্গে আহার করিতে সাহসী হইবে ?” কিঞ্চিতকাল 





পরিচর্ধ্যায়-__সেবাঁয় 

* রাজপুত জাতির মধ্যে একটী নিয়ম ছিল যেঃ অতিথি 
সমাগত হইলে, গৃহস্থামী স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাহার সহিত 
আহারাদি ক্রিয়া সম্পাদন করিতেন । 

যেভ্রম-ল্লেচ্ছকে কন্যা সম্প্রদান। 
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এইরূপ তর্কবিতর্কেন্র "পর, মানসিংহ যখন জেদ্‌ করিতে লাগি- 
লেন, তখন প্রতাঁপদিংহ বলিয়া পাঠাইলেন, “যে রাজপুত তুক্কার 
হস্তে ভগিনী সমর্পণ করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ তু্কীর সঙ্গে একত্র 
আহার করিয়াছে, শিশোদীয় কুলোস্ভব রাণ! প্রতাপসিংহ তাহার 
সঙ্গে একত্র আহার করিতে স্বণা বোধ করেন।” মানসিংহ! 
তুমি নিজের ভ্রমে অপমানিত হইলে। যে প্রতাপ তুর্কার 
সংদর্গ পরিত্যাগ করিবার জন্ত, সুধু উচ্চকুলের গৌরব রক্ষা! করি- 
ঝুগ্জ জন্য, রাজ্য, ধন পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছেন, 
মান্সিংহ ! তৃি কি সাহসে তুকাঁর করে ভগিনী সমর্পণ করিরা, 
আজ সেই প্রতাঁপসিংহের সহিত একত্র উপবেশন করিয়া আহার 
_ করিতে প্রস্নাসী হইক়্াছিলে ? মাননিংহ ! তুমি রাজপুত হইন্না 
প্র্ধাপের চরিত্র বুঝিতে অক্ষম হইয়াছিলে, এ বড় আশ্চর্য্য 
ব্যাপার ! প্রতাপ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় ভবনে আহ্বান 
করিয়া অবমাননা করেন নাই, অতএব এ ব্যাপারে প্রতাপসিংহ 
কিঞ্চিম্মাত্রও দোষী নহেন। 

প্রতাপের কঠোর উক্তি শ্রবণানস্তর মানসিংহ আর অন্ন ব্যঞ্জন 
স্পর্শও করিলেন না । যে কয়েকটা অন্ন ইষ্টদেবতাঁকে নিবেদন 
করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা স্বীয় উ্ধীষে ধারণপূর্বক গাত্রোখান 
করিলেন, এবং বিদায়কালে বলিয়া গেলেন, প্প্রতাপসিংহ ! 
তোমারই গৌরব রক্ষা করিবার জন্য আমরা শ্্রেচ্ছপদে সর্ববন্থ 





প্রয়াসী-যত্রবান। 
সর্ধন্ব উৎসর্গ করিয়াছি_-ধন, মান, কুল, সমুদর অর্পণ 
করিয়াছি । 
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উৎসর্গ করিয়াছি, তোঙ্গারই অর্ধ্যাদা-রক্ষ! করিনার - জন্ঠ ্বীয় 
সম্মানে লাঙল প্রন করিয়া তুর্কার হত্তে জগিনী ও কন্তা- 
গণকে সমর করিয়াছি ) কিন্ত ভুমি বুঝিলে ন1) বন্ধি বিপদক্ে 
আলিঙ্গন করিবার জন্যই সাধ হইয়া! থাকে, তবে জানিও এ ভূমি- 
আর তোমাকে অধিককাল বক্ষে ধারণ করিবে না।» এই বলিতে 
বলিতে বীরবর মানসিংহ স্বীয় তুরঙ্গে আরোহণ করিলেন। 
তিনি প্রস্থানকালে পশ্চাদ্দিকে চাহিয়। দেখিলেন, প্রতাপসিংহ 
তথায় উপস্থিত হইম্নাছেন। প্রতাপসিংহকে দেখিবামাব্রক 
অস্থারাধিপতির চঙ্ুরয় হইতে অগিস্কুলি্ বহি্গত হইতে 
লাগিল। তিনি ক্রোধকম্পিতস্বরে প্রতাঁপকে সঙ্কোধন করিয়া 
বলিলেন, “প্রতাপসিংহ ! যদি তোমার গর্ব খর্ব করিতে" না 
পারি, ভাঙা হইলে আমার নাম মানমিংহ নহে ।” প্রতাপ ধীক-. 
গ্ভীরত্বরে প্রত্যুত্বর করিলেন, “মানসিংহ! আপনার কথায়- 
পরিতৃপ্ত হইলাম, রণপ্রাণে আপনার সাক্ষাৎ পাইলে বড় সুক্ষ 
হইব” প্রতাপের কথা শেষ হইতে না হইতেই মানসিংহ 
সঙ্থে কশাঘাত করিলেন। তৎকালে একটা লোক মানসিংহকে 
সন্বোধন করিয়া বলিল, “মানসিংহ! সমরভূমিতে আসিবা'র 
সময় তোমার ফুগ্লা আকবরকে সঙ্গে আনিতে তুলিয়া যাইও ন1।” 
মানমিংহ অবমাননার গুরুভার মন্তকে লইয়া বায়ুবেগে সম্ত্রাই- 


বিপদকে আলিঙ্গন ইত্যাদি__নিভান্তই বিপদে পতিত হইতে 
চাও । 

এভূমি আর তোমাকে ইত্যাদি-_নিশ্চয়ই তুমি মিবার 
ভুমি হইতে বিতাড়িত হইবে। টা &, 

রণপ্রাঙ্গণে-_-সমর ক্ষেত্রে-। 


€ ৩) 

সঙ্গনে উপলীত' ছইলেন, এবং অনতিবিলম্বে সমুদয় বৃত্তাত্ত তৎ- 
-. লমক্ষে্বিবৃতরুরিলেন। আকবরসাহ! মানসিংহের অবমাননাকে 
স্বীয় অবয়ান্ঈনা বলিয়া গণনা করিলেন এবং ইহার প্রতিশোধ 

লইবার জন্ঠ ৰিপুল আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন | 
এদিকে মানসিংহ প্রস্থান করিলে পর, ভিনি যে স্থানে 
আহার করিতে উপবেশন করিয়াছিলেন,প্রতাপ ও তীছার অন্থ- 
চরবর্ণ গোময় ও গঞ্জাজলদ্বারা তাহা বিধৌত করিলেন। মান- 
নিংহকে তাহার! গ্লেচ্ছ হইতেও অপরুষ্ট বলিয়। গণনা করিতেন । 
আজ সেই রাজপুতফুলাঙ্গার ঘোরনারকীর সুখ সন্দর্শনে তাহারা 
আপনাদিগকে অপবিত্র ও কলুষিত বলিয়া! বিবেচনা করিলেন 
এবং এই পাপের 'প্রায়শ্িত্স্বরূপ তীছারা। পুপ্যসলিলা শ্োত- 
স্বতীর পবিত্র নীরে অবগাহন করিয়। আপনাদিগের পাপরাশি 
ক্ষালণপূর্ধবক নির্্লচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এই ক্ষুদ্র 
ঘটনা হইতে মিবারভূমিতে যে তুমুল কাণ্ড সুখি ত হইল--মগ্সি- 
শ্বুলিঙ্গ হইতে যে ভীষণ দাবানল প্রজ্জলিত হুইল--্ষুদ্ব মেধ- 
খণ্ড হইতে যে প্রবল ঝটিকা সমুতপন্ন হইল-_সেরপ বিশ্বন্ধকর 
ব্যাপার জগতে অতি অল্পই ঘটিয়াছে। এই'ঘটনা হইতেই 

'প্রভাপের সর্বনাশ হইয়াছিল; এবং এই ঘটনাতেই তিনি এ মর- 
জগতে অমরত্ব লাঁভ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। 

..প্রতাপের একস্রকার অবমাননায় মন্ধ্াহত হইয়া দি্লীসিং- 
হানৈর ভাবী উত্তরাধিকারী সেলিম চিরজয়ী সেনাপতি মান- 
সিংহ ও সাগরজীর জাতিত্র্ পুত্র মহ বৎখা-দমভিব্যাহারে অসংখ্য 
সৈন্দহ প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিলেন । ভারতের 
পরাক্রান্ত সম্তংটের বীরতনয়, সাম্রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান 
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সেনাপতি-পর্িিত হইয়া--নানাপ্রকার আগ্নেকর আহত শক্ত 
সজ্জিত হইয়া-নিংসহায় প্রতাপের বিরুদ্ধে সটর্জ--ঝরিলেন। 
প্রভাপের কি 'সছে ? তাহার সাধের চিতো বু ঈীটি২-ভাহীর 
অতুল ধনসম্পত্তি নাই-রাহার ব্ধান্ধবও নাই। -অস্কার,-. 
মারবার প্রসৃতি যাবতীয় রাজ্যের নৃপতিগণ তাহার -বিপক্ষপক্ষে 
যোগদান করিয়াছেন। নিঃসহায় হইয়াও তীহীর যে ধন ছিল, 
তাহাতেই তিনি আপনাকে বিপুল সহায়সম্পর বলিয়া মনে 
করিতেন। তাহার অদম্য সাহস-_দ্বাবিংশ সহজ রাজপুত-্্প- 
পার্বত্য ভীল--এই তিনটিতে তিনি আজও বঞ্চিত হয়েন.নাই। 
এবং এই ভ্রব্যত্রয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি আজ মোৌগলের 
বিশাল আক্েছি্ীর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে প্রস্তত হইলেন । 

সমরকুশল ্রতাপদিংহ, নবপ্রতিষ্তিত রাজধানী উদয়পু্জের 
সমক্ষে একটা উত্ুদ পর্কাতে শিবির সংস্থাপন কগ্িকেন পরতে 
পাদদেশে ও অধিত্যফা প্রদেশে রাজপুতসৈম্তগণ সশক্পে দণ্তীয়: 
মান হইল। পার্বত্য ভীলগণ, অভ্রভেদী গিরিশৃ্গে দণ্ডায়মান 
হইয়া__কাশ্থুকশরে সুসজ্জিত হইয়া,যবনসৈ্তের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিল। তাহার! শক্রদিগকে নিশ্পেষিত করিবার জন্য শিলাখণ্ড 
আনিয়া পদপ্রাস্তে স্তপীরুত করিয়া রাখিল। 

এদিকে মোগলবীর সেলিম, পার্বত্যপ্রদেশের নানা দুর্গম 
পথ অতিক্রম করিয়া, এ অভ্রভেদী পর্বতের পাদদেশে হলদিধাট 
নামক বিস্তীর্ণ প্রাস্তরে সমুপস্থিত হইলেন। উভয় দল সঙ্গুখীনে 
হইল। ষবনগণ ভৈরবরবে গগন বিদীর্ণ করিয়। রাজপুতদিগকে 
ভীষণরূপে আক্রমণ করিল। রাজপুতগণ বীরকেশরী গ্রতাপের 
উৎসাহবাক্যে উদ্দীপিত হইয়া তৈরবহস্কারে মোগলের বিশাল 
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অনীকিনীতে আপতিত হইল। যবনগণ প্রতিহিংসার কালকুট- 
মন্ত্র ও রাজ্যলালসার স্মৌহিনী আশার বশবর্তী হইয়া প্রবল . 
বিক্রমে হিন্দুসৈস্ত ধ্বংশ করিতে লাগিল । রাজপুতগণ স্বাধীনতার 
পৰিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া--স্জাতীয় প্রেমে প্রণোদিত হইয়া 
অমিততেজে যবন অক্ষৌহিণী ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। চির- 
গুজিত গিহেলাটকুলের পদমর্ধ্যাদা-_রাজপুতকামিনীর সতীত্বরত্ব 
হিন্দুর সর্বস্ব, আজ এই সমরের ফলাফলের উপর নির্ভর 
করিতেছে, এই ভাবিয়াই যেন অধীর হইয়া মদোন্মত্মমাতঙ্গের 
স্তার--শৈলনিঃস্ছত জোতশ্বিনীর ্ডার়__হিন্দুসৈন্গগণ কোনও 
বাধ। বিদ্বের প্রতি জক্ষেপ ন! করিয়া, উত্তালতরঙ্গমালাসমাচ্ছন্ন 
মহাসাগরসদৃশ সেই যবন অক্ষৌহিণীতে আপতিত হইল। কি 
সাধ্য যে, যবনগণ সেই প্রবলআোতের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়- 
মান থাকিবে? বাতাহত কদলীর স্তায় শ্লেচ্ছসৈম্তগণ ভূমিতলে 
পতিত হইতে লাগিল । রণপ্রাঙ্গণের যে দিকে মুসলমানের হৃস্কার 
রব, যে দিকে যুদ্ধভীষণতম, বীরকেশরী প্রহাপসিংহ সেই স্থানেই 
সমুপস্থিত। অদ্ভুত কৌশলে স্বীয় সৈন্য পরিচালন করিয়া 
প্রতাপসিংহ রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । 
প্রতাপসিংহ, রণমদে উন্মত্ত হইয়া হিন্দুকুলাঙ্গার পাপিষ্ঠ মান- 
সিংহের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। মনে বড় সাধ, আজ এই 
মহাহবে সেই নরাধমের পাপমুণ্ড স্বহস্তে ছেদন করেন। কিন্ত 
তীহাঁর আঁশ। ফলবতী হইল না। কোথাও মানসিংহের সাক্ষাৎ 
পাইলেন না। প্রতাপসিংহ ক্ষুধার্তব্যাপ্রের ন্তায় যবনদিগকে 
আক্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে 
একাকী যুবরাজ সেলিমের মত্তমাতঙ্গের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। 
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প্রতাপের সুশিক্ষিত “চৈতক” অশ্ব অমনি এক পা হস্তীর গুণের 
উপর স্থাপম করিয়া স্বীয় বাহককে উর্ধে উথিত করিল। প্রতাপ 
তাহার স্ুতীক্ষ বর্ষ! যুবরাঁজের প্রতি লক্ষ্য করিলেন। কাহার 
সাধ্য বিশাল-ভুজ-নিক্ষিপ্ত প্রতীপের সেই বর্ষার প্রচণ্ড আথাভ- 
সহ করিতে পারে? ভারতের ভাবীসক্াট তখনই মাঁনবলীলা 
সংবরণ করিতেন। বলিতে পারা যায় না, সেই মুহুর্তের ঘটনায় 
ভারত অ্ৃষ্টের কি পরিবর্তন সংঘটিত হইত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রষে 
যুবরাজ লৌহনির্শিত ছুর্ভেদ্য হাঁওদায় সুরক্ষিত ছিলেন। প্রতা-- 
পের বর্ষা হাগদায় ফিরিয়া অস্কৃশধারীকে প্রবলতেজে আঘাত 
করিল এবং সেই আঘাতেই হতভাগ্য ভূমিতলে নিপতিত হইল । 
মন্তমীতঙ্গ পরিচালকাভাবে উন্মত্ত হইয়া সেলিমকে লইয়া রণ- 
প্রাঙ্গণ হইতে সদরে প্রস্থান করিল। 

সেলিষকে বিষম সন্কটে পতিত দেখি জনা লি 
হইতে আসিয়া সেই স্থলে উপনীত হইয়াছিল ॥ মিবারের প্রধান 
প্রধান সামস্তগণও মহারাণার বিপদ্‌ দেখিয়া তাহার পার্শে 
আসিয়া দণ্ডায়মান হইল ৷ উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
প্রতাপের মস্তকোপরি রাজচ্ছত্র শোভা পাইতেছিল। সামস্তগণ 
তাহাকে কতবার অঙ্ুনয় করিয়া! বলিয়াছিল, “মহারাজ! এই 
ঘোর সঙ্কট সময়ে রাজচ্ছত্র মস্তকোপরি থাকিলে পদে পদে বিপ- 
দের আশঙ্কা, অতএব এখন ছত্র ধারণ কুরা বিধেয় নহে।” কিন্ত 
প্রতাপ তাহা শুনেন নাই। মৃত্যর ভয়ে রাজচিহ্ন পরিত্যাগ 
করিতে প্রতাপনিংহ স্বীকৃত হয়েন নাই। প্রকৃত বীরগণ সম্মানের 
নিকট প্রাথকে অতি ভুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ' বীরজগতে 
এরূপ উদাহরণ সময়ে সময়ে লক্ষিত হইয়া থাকে। এই চিহ্ন ইউ- 
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রোগীয় বীর নেল্সনেরও একদিন কাঁলন্বরূপ হইযাছিল। শক্রগণ 
রাজচিহ্ন সন্দর্শনে প্রতাপকে চিনিতে পারিয়। প্রবলৰেগে তাহা 
রই দিকে ধাবিত হইল। প্রতাপের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইল? 
তরবারি, শুলি ও ভল্লের আঘাতে তাহার শরীরের সপ্তস্থান 
ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। ক্ষতস্থল হইতে অবিরল ধারায় রক্ততোতঃ 
প্রবাহিত হওয়ায় তীহার শরীর অবসন্নপ্রায় হইয়াছে। এই 
ঘোর বিপদ্‌ সময়ে শক্রগণ কেবল তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া 
তৈরব হঙ্কারে চতুর্দিকীহইতে আসিয়! সম্মিলিত হইল। ইতিপূর্বে 
তিনবার এই রাঁজচিহ্ন ভীহাকে এইরূপ বিপদে পাঁতিত করিয়া- 
ছিল। তিনি তিনবারই অদ্ভুত কৌশল প্রদর্শন করিয়! তাহাদিগের' 
সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিকাছিলেন। কিন্তু যবনগণের ঈদৃশ 
প্রচণ্ড আক্রমণ তিনি পুর্বণে আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই। 
. সেলিমের দুর্দশা সন্র্শনে মোগলগণ ক্ষিপ্রপ্রায় হইয়াছিল এবং 
সেই উন্মত্াবস্থায়ই এখন তাহারা প্রতাপসিংহকে আক্রমণ 
করিল। প্রতাপ গ্রমাদ গণিলেন। মুহুর্তের জন্ভ তিনি একবার 
মিবারের ভবিষ্যচিত্র শ্বীয়্ মনে অস্কিত করিলেন__-ুষ্ুর্তের জন্ত 
একবার হিন্দুর লুপ্তগ্রাক্স আশার প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন । 
তাহার বীরধমনীতে প্রবলরূপে রক্তশ্রোতঃ প্রবাহিত হষ্ুতে 
লাগিল। তাহার হৃদয় দারুণ জিঘাংসায় উন্মন্তবৎ হইল। তিনি 
অনন্ত আকাশের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়। সমরতরঙ্গে 
ঝাঁপ দিয়! পড়িলেন।! আজ এই ভীষণ দানবসংগ্রামে প্রতাপ- 
সিংহ তাহার অপূর্ব শিক্ষার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন । 
একাকী চতু্দিক রক্ষা করিয়া সমরকুশল বহুল যবনসৈ্য নিপা- 
তিত করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না । যবনগণ দলে দলে 
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আসিয়া স্বল্লসংখ্যক রাজপুতগণকে বেরিয়া দীড়াইল। মহাঁবিপদ্‌ - 
-বুঝিব! মিবারের গৌরবহ্ধ্য আজ এই হুলদিঘাটেই অস্তমিত 
হয়। এমন সময় ঝালাধিপতি আত্মোৎসর্গের অতুলনীয় দৃষ্াস্ত 
প্রদর্শন করিয়া, রাজপুতগৌরব-হিন্দুর শেষ ভরসা! প্রতাপ: 
সিংহের জীবন রক্ষা করিলেন। স্বদেশ-প্রেমিক মান্না নিরুপায় 
দেখিয়া কণক-তপন-পরিশোভিত মিবারের সেই সুবর্চছত্র মর 
রাণার মন্তকোপরি হইতে কাঁড়িয়া লইলেন এবং সেই রাজচিহন 
ধারণপুর্বক মহারাণার ভাণ করিয়া সেই ভীষণ সংগ্রামের সঙ্কট- 
স্থলে উপস্থিত হইলেন। মহারাণার ছত্র স্দর্শন করিয়া, শক্রগণ 
প্রবলবেগে সেই দিকে ধাবিত হইল। ঝালাধিপতি মায়া অপূর্ব 
কৌশলে বিপুলসৈন্থ নিপাতিত করিয়', হলদিঘাটের সেই পবিত্র 
রণভূমিতে, অনন্তকালের জন্ শায়িত হইলেন। ধন্ মান্না! 
ধন্য তোমার : স্বদ্দেশহিতৈষণা ! জন্মভূমির স্বাধীনতা সংরক্ষণ 
করিবার জন্য অনেক.বীর অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, 
কিন্তু মান্না! তুমি আজ অস্মোৎসর্গের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন 
করিলে, ইতিহাসে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরিলক্ষিত হয় না। 
তুমি আজ সমরপ্রাঙ্গণে যে কীর্তি সংস্থাপন করিয়া চলিয়া গেলে, 
জগতে তাহার দ্বিতীয় উদাহরণ দৃষ্টিগোচর হয় না। মান্।! 
(তোমার নৈপুণ্য অদ্ভুত! তোমার চাতুরধ্য অদ্ভুত ! তোমার জীবন 
অদ্ভুত! 

এদিকে প্রতাপের অন্চরবর্গ তীহাকে সমরপ্রান্মণ হইতে 
দূরে লইয়া গেল। তিনি কিছুতেই সমরভূমি হইতে দূরে যাইতে 
চাহিলেন নাঁ। বলিতে লাগিলেন, বতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু 
আর্ধাশোণিত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ তিনি 
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কিছুতেই যবনসংহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন ন!। মনে বড় 
সাধ ছিল, আঁজ এই হলদ্িাটে ববন অক্ষৌহিণী, নিপাতিত 
করিয়া-_মানসিংহ ও সেলিমের মস্তক ছেদন করিয়া-_হিন্দুয 
পূর্বগৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু মনের সাধ মনেই 
রহিল। যবনের বিশাল অক্ষৌহিণীর মধ্যে অনস্তসাগরে জল- 
বিশ্ববৎ তাহার স্বল্পসংখ্যক সৈন্ত বিলীন হইয়া গেল । তাহার 
দ্বাবিংশসহত্র রাজপুতের যধ্যে মাত্র আট সহশ্র সৈন্য শ্রাণ লইদা 
রপপ্রাঙ্গণ হইতে প্রত্যাবর্তন করিল। চতুর্দশ সহস্র রাজপুতবীর 
সেই দিন, লেই হুলদিখাটে, পবিত্রকূমির স্বাধীনতা রক্ষর্থ 
অবলীলাক্রমে জীবন যিসর্জান করিল। প্রতাপ জনন্ঠোপান্ 
হইয়া একাকী রণপ্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিলেন । ছুইটা যবন- 
'দৈন্ত দূর হইন্ে দেখিতে পাইল যে, একটা বীরপুরুষ অঙ্গে 
কশাধাতপূর্বক তীরবেগে রণপ্রাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিভেছে। 
অশ্বারোহীর গতি সন্দিহান হইয়া, তাহার! অনতিবিলম্বে তাহার 
পশ্চান্ধাবিত হইল। প্রতাপ নিরুপায় দেখিয়! পুনঃ পুনঃ অশ্খে 
কশাঘাত করিতে লাখিলেন, কিন্তু তাহার শ্রাস্ত অঙ্খ অধিক 
দূর যাইতে না যাইতেই পৈনিকথয় তাহার সমীপবর্তী হইল। 
প্রতাপ বড় বিপদে পড়িলেন। দৌভাগ্যক্রমে, তিনি একট 
ক্ষুদ্র আোতন্বিনীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । তাহার 
চৈতক অশ্ব এক লক্ষে সেই পার্কত্য সরিৎ উত্তীণ হইয়া পূর্বরবৎ 
তীরবেগে ধাবিত হইল। কিন্ত সৈনিকন্য়ের ধোঁটক শ্রোতস্থিনী 
উল্লজ্বন করিতে সমর্থ হইল ন।। প্রতাপ এই অবসয়ে অনেক 
দূর যাইয়। পড়িলেন। কিন্তু তাহার অশ্ব অতি শ্রান্ত হওয়াতে 

তাহার গতি হাস হইয়া আসিল। অশ্ব ধীরে চলিল। এন 
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সময়ে সেই পার্কত্যপ্রদেশে পুনরীয় অস্ত অশ্বের পদশব উখিত 
হইল। “হো নীলঘোড়াকা, শোয়ার” এই বজ্তগন্ভীর স্বর, সেই 
নির্জনপ্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইয়া, গ্রতাপের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 
হইল । প্রতীপ চমকিয়া উঠিলেন। তিনি পশ্চান্দিকে ফিরিয়া 
দেখিলেন যে, একটা অশ্বারোহী সৈনিক জ্রুতবেগে তাহারই 
অনুমরণ করিতেছে । প্রতাপ চাহিলেন, চাহিয়া বিস্মিত ও. 
স্তস্তিত হইলেন; দেখিলেন, সাহার প্রবগতম শক্র নিঠুর 
ভ্রাতা শক্তদিংহ ! প্রতাপ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া 
অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। তীহার সর্বাঙ্গ শোণিতময়। 
শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় কি সাঁধ্য যে, 
সেই রাজপুত বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তিনি প্রাণ বাচাইবেন। 
তাই তিনি প্রাণের আশা বিসর্জন দিয়া, মৃত্যুর ভন্ত প্রস্তত' 
হইলেন, এবং তরবারি নিষ্ষোশিত করিয়া আত্মরক্ষা করিবার 
জন্য দণ্ডায়মান হইলেন । মুহুর্তের মধ্যে সৈনিক পুরুষ প্রতাঁপের 
সমক্ষে উপনীত হইলেন। প্রতাঁপ সবিশ্বয়ে দেখিলেন, শক্ষের 
সুখমগ্ুলে ঈর্ষা ও ক্রোধের চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হইতেছে 
না.। শাস্তি ও স্নেহের নির্শল জ্যোতিঃ তাহার নয়নগ্বয়ে বিরাজ 
করিতেছে। শক্তসিংহ ধীরে ধীরে অস্ব হইতে অবতরণ করি- 
লেন, এবং অক্রপূর্ণনয়নে জ্যেষ্ ভ্রাতার চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া 
গদগদ বচনে তাহাঁকে বলিলেন দভ্রাতঃ! এ হৃতভাগাঁর অপরাধ 
ক্ষমা করুন্‌ ৮ গ্রতাপসিংহ প্রফুললচিত্তে শক্তকে আলিঙ্গন করি- 
লেন। শুউক্ষণে ছুই ভ্রাতাঁর মিলন হইল। তাহারা পূর্ব শক্ততী 
ভুলিয়া গেলেন । বহুদিন পরে ভ্রাতার সহিত মিলন “হুইল । 
আননের সীমা পরিসীমা'নাই । এমন সম তাহার জীবনরক্ষব 
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চৈতক ভূমিভলে পতিত হইয়াই পঞচতব প্রাপ্ত হইল। গ্রতাপ- 
সিংহ নর্্াস্তিক বেদন! প্রাপ্ত হইলেন? তাহার নয়নদন্ধ হইতে 
অবিরল ধারায় অশ্রুবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। শক্তসিংহও 
চৈচ্তকের মৃত্যুতে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। স্বীয় অশ্ব প্রতাপকে 
প্রদানপূর্ক অনতিবিলদ্ধে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়! পর্বতে 
আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং “সেলিমের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়াই পুনরায় আঁপনার সহিত সম্মিলিত হইতেছি” 
এই বলিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। 

শক্তসিংহ সেলিমের শিবির হইতে দেখিয়াছিলেন যে, প্রতাপ- 
সিংহ একাঁকী তাহার নীলঘোটকে আরোহণ করিয়! ক্রুতবেগে 
রণপ্রাঙ্গণ হইতে পলায়ন করিতেছেন। পশ্চাতে ছুইটা যবন- 
সৈনিককে ধাবিত হইতে দেখিয়াই তিনি স্বীয় অস্বে আরোহণ 
করিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছিলেন। জোট ত্রাতাকে 
একান্ত অসহায় দেখিয়া শক্তসিংহ পূর্ববৈরিতা ভুলিয়াছিলেন 
এবং পথিমধ্যে সেই সৈনিকদ্বয়কে নিপাতিত করিয়। পুর্বোজজ- 

: প্রকারে প্রতাপের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। 

গ্রভাপের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া শক্তসিংহ এ 
হৃতনৈনিকদ্বয়ের .একটী ঘোটকে আরোহ্ণপুর্বক অনতিবিলম্বে 
সেলিমের নিকট উপস্থিত হইলেন। চতুর সেলিম শক্তসিংহের 
সুখভঙ্গী দর্শন করিয়াই তাহার মনের ভাবপরিবর্তন হৃদয়ঙ্গম 
করিতে সমর্থ হইলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “শক্তসিংহ! 
ৃত্ীস্ত কি?” শক্তসিংহ বলিলেন, “যুবরাজ! প্রতাপ দেই 
সৈনিকছয় ও আমার অশ্বকে হত করিয়াছে । আমি খোরাসানী 
সৈনিকের অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি কষ্টে পলাইয়া আগ 
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পাইয়াছি।” শক্তসিংহ ছলনা করিতেছেন, সেলিম ইহা বুঝিতে 
পারিয়া বলিলেন, “শক্তসিংহ! আমি তোমাকে অভয় দাঁন করি- 
তেছি, তুমি সত্যকথা বল।” তখন শক্তসিংহ গম্ভীরভাঁবে প্রত্যুন্তর 
করিলেন, "্যুবরাঁজ ! আমার ভ্রাতার স্কন্ধে একটা রাজ্যের ভার 
স্থাপিত রহিয়াছে ; প্র ঘোর বিপদসময়ে তীহাকে সাহীষ্য না! 
করিয়া আমি স্থির থাকিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম।৮ সেলিম 
তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। শক্তদিংহকে নিরাপদে 
তাহার ভ্রাতার সহিত মিলিত হইতে অনুমতি দিলেন। শক্তুসিংহ 
প্রত্যাগমনকালে ভিন ছুর্গের উদ্ধার সাধন করিয়া মহারাণার 
নজরস্বরূপ প্র জয়লন্ধ ধন তাহার চরণে অর্পণ করিলেন। 
প্রতাপ পরম সম্থষ্ট হইয়া শক্তুকে পুরস্কার স্বরূপ এঁ নবার্জিত 
দুর্গ প্রদান করিলেন। বহুদিন পধ্যন্ত এ ছুর্ণ শক্তাবৎগণের 
প্রধান আবাদস্থান ছিল। শক্তসিংহ খোরাসান্‌ ও মুলতাঁন- 
নিবাসী সৈনিকদ্বরকে নিহত করিয়া, স্বীয় ভ্রাতা মহারাণ। 
প্রতীপসিংহের জীবন রক্ষা! করিয়াছিলেন বলিয়া, মিবারের 
ভষ্টগণ তাহার বংশধরগণকেও “খোরাসানী মুলতানীকা। অগগল” 
এই গৌরবপূর্ণ উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন । 
সন্বৎ ১৬৩২ অন্ধের [খুঃ ১৫৭৬ জুলাই ] ৭ই আাবগ মিবার 
ইতিহাসের একটা চিরম্মরণীয় দিন । এই দিন হলদিঘাটের 
পার্বত্যক্ষেত্র মিবারের প্রধান প্রধান সামন্তগণের পবিত্র শো- 
ণিতে প্লাবিত হইল। মহারাণার পরমাত্মীয় পাঁচশত যোছা! 
বণপ্রাঙ্গণে চিরশব্যায় শয়ন করিল। গোয়ালিয়রের রাজ্য্রষ্ট 
রাজা রামসাহা স্বীয় পুজ্র খানিরা ও সা্ধ তিনশত তুয়ার 


বংশীয় রাজপুত সৈন্তের সহিত সেই মহাহবে  প্রাণাহুতি প্রদান 
ঠি 
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_ পুর্ব কতক্ঞতার পাঁশ হইতে বিমুক্ত হইলেন ; এবং ঝাঁলাধি- 
পতি মান্না দেড় শত অধীনস্থ সামস্তের সহিত সেই ক্ষেত্রে 
আত্মোৎসর্গের অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন । এই যুদ্ধে 

" মিবারভূমি একরূপ বীরশূন্তা হইল এবং এই যুদ্ধেই প্রতাপ 
সিংহের শেষ আশা অস্তর্থিত হইয়া গেল। 

এদিকে সম্রাট্নন্দন সেলিম যুদ্ে জয়লাভ করিয়া, পার্ধত্য 
প্রদ্দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। বর্ষাকাল উপস্থিত। 
শজগণ চলিয়া গিয়াছে। প্রতাপসিংহ একটু বিশ্রাম করিবার 
সময় পাইলেন) কিন্তু এই শাস্তিস্থখ অধিককাল সম্ভোগ করিতে 
পারিলেন না। বসন্ত সমাগমে শক্রগণ আবার তাহাকে 
আক্রমণ করিল। নিঃসহায় প্রতাপ পরাজিত হইলেন। অবশেষে 
অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পার্বত্য ছর্গ কমলমীরে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। সাবাজর্ী ছূর্গ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু প্রতাপ- 
সিং অস্থুত কৌশলে ছূর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রগণ 
কিছুতেই তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হইল না। অবশেষে 
তাহারা তাহার একমাত্র পানীয় “নোগান” কুপসলিলে কীটোৎ- 
পাদন করিয়া! ত্বাহাকে ঘোর বিপদে পাতিত করিল। প্রতাপ 
অনন্তোপায় হইয়া চৌন্দ নামক একটা পার্বত্য নগরে প্রস্থান 
করিলেন। শনিগুরুরাও সাবাজখাঁর সহিত ভীষণ সংগ্রাম 
করিয়া কমলমীর ছুর্গেই পতিত হইলেন। ছুর্গ যবনের হস্তগত 
হইল । 

কমলীর ছুর্গ মোগলের করায়ত্ত হইলে পর, মানসিংহ ধুর্শতী 
ও গ্োগুপ্ডা নামক হুইটা ছুর্গ আক্রমণ রুরিলেন। উদয়পুর 
মঘাবগথার হস্তগত হইল। ফরিদ খা চৌন্দনগরে প্রতাঁপের 
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অনুসরণ করিলেন। এইরপে চতুদ্দিক হইতে আক্রমণ করিকা 
শক্রগণ তীহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তিনি শৈল হইতে 
শৈলাস্তরে, অরণ্য হইতে অরপ্যাত্তরে, এইন্ধপে নানাস্থানে 
পর্ধযটন করিয়া, শক্রগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা 
করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্থযোগ পাইলেই রাজপুতবীর শক্র- 
শিবিরে আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া পুনরায় 
গিরিশৃঙ্ে আশ্রয় লইতেন। এইব্ূপে নিঃসহায় হইয়াও প্রতাপ 
সিংহ শক্রগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এক দিন কৌশল 
ক্রমে তিনি ফরিদর্খাকে এমন একটী গিরিপক্কটে রুদ্ধ করিলেন 
যে, যবনসেন্লাপতি আর কোনও ক্রমে তথ! হইতে বহির্গত 
হইবার উপায় দেখিলেন না। প্রতাপ সেই কন্দরে তাহার 
মুদক্ সৈন্য নিপাঁতিত করিলেন। এইরূপে মোগলগণ সেই 
পার্বত্যপ্রদেশে প্রতাপকর্তৃক উৎপীড়িত হইযা তাহাকে বন্ধী 
করিবার আশায় নিরাশ হইল। এবং সেই ছুর্গমপ্রদেশ পরি 
ত্যাগপুর্বক তাহার অনুসরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। 

এইরূপে নিঃসহায় হইয়াও প্রতাপসিংহ অসীম সাহসিকত। 
ও অদ্ভুত রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়৷ কতিপয় সহচরের 
সাহায্যে মোগলসম্রাট আকবরসাহের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া 
দিলেন। অর্থ প্রেমের নিকট পরাজিত হইল। বেতনভোগী 
মোগলসৈম্গগণ স্বদেশ প্রেমোন্বস্ত গ্রতাপসিংহের নিকট পরাজয় 
স্বীকার কুরিল। কিন্ত জয়ী হইয়াও প্রতাপের কষ্টের সীমা 
পরিসীমা রহিল না। তাহার গ্াড়াইবার স্থান নাই। একে একে 
সমুদয় ছুর্ঘই যৌগলের করায়ত্ত হইয়াছে। নিবিড় অরশ্যানী 
মধ্যে ক্ষতলই তাহার একমাত্র আশ্রযস্থল। বৎসরের পর 
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বৎসর অতীত হইতে লাগিল। তাহার হতাবশিষ্ট বন্ধুনিচয়ের 
ক্ষুদ্র সংখ্যাও ক্রমশঃই হাস হইয়া আসিল। ক্রমশঃই তাহার কষ্ট 
ঘনীভূত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু বীরবরের অটলহৃদর এক 
দিনের জন্তও বিচলিত হইল নাঁ। এক দিনের জন্যও মোগলের 
নিকট মস্তক অবনত করিয়া ভোগস্ুখের জন্য তীহার স্থিরচিস্ত 
বিকৃত হইল না। কিন্তু ধাহাদিগের ফুল্লকমলবৎ প্রহথ্ট আনন 
নিরীক্ষণ করিয়া তিনি সংসারের যাঁবতীয় ক্লেশ বিস্বৃত হইয়া 
যাইতেন, অকুলসাগরে ধাহাঁরা তাহার একমাত্র ঞ্রবনক্ষত্রস্বরূপ 
ছিলেন, ত্াহাদিগের সেই হর্ষোৎফুল্প বদন নিদারুণ কষ্টে পরি- 
স্নান হইয়াছে, অল্নাভাবে তাহাদিগের পূর্ণশরীর শীর্ণ হইয়াছে, 
এই শোচনীয় দৃশ্ত অবলোকন করিয়া তিনি সময়ে সময়ে ব্যাকুল 
হইয়া উঠিতেন। প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভার্ধ্যা ও ক্ষুদ্র শিশুসন্তান- 
গণের সজলনয়ন সন্দর্শন করিয়া তিনি মর্াস্তিক বেদন! অনুভব 
করিতেন | পরিবারবর্গই এই সময় তাহার আশঙ্কার প্রধান কারণ 
হইয়াছিল । পাছে তাহারা শ্লেচ্ছ যবনের হস্তে'পতিত হন, পাছে 
শিশোদিয় কুলের অকলঙ্ক গৌরব কলঙ্কিত হয়, এই ভয়ে প্রতা- 
পসিংহ সর্বদা শঙ্কিত থাকিতেন। একদিন ছুর্ভীগ্যক্রমে, সত্য 
সত্যই তাহারা শত্রহন্তে পতিত হইতেঙ্ছিলেন, সত্য সত্যই প্রতা- 
পের সর্ধনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল; এমন সময় বিশ্বস্ত ভীল- 
গণ কঞ্চির ঝুঁড়ির ভিতর তাহাদিগকে আবৃত করিয়া মিবারের 
টিনখনিতে লুক্কায়িত করিয়া এই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিল। 
ব্যাপ্রাদি হিংশ্রজন্তগণের করালগ্রাস হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
ভীলগণ প্রতাপের শিশুসস্তীনগণকে কঞ্চির ঝুড়ির ভিতর রাখিয়। 

বুক্ষড়ালে দোলাইয়া রাখিত। হায়রে! রম্য হর্দোযোপরি কুন্ধ- 
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মকোমল শধ্যায় শয়ন করিয়াও যাহারা অঙ্গবেদনা অন্ভব 
করিত, আজ তীহারা বৃক্ষশীখায় কঞ্চির ঝুঁড়ির ভিতর শয়ন 
করিয়! দিন যামিনী যাঁপন করিতেছে ! যাহারা ক্ষীরনবনীতাদি 
স্বস্বাছ খাদ্য আহার করিতে চিরাভ্যন্ত, আজ তাহারা কটু- 
তিক্ত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া প্রাথধারণ করিতেছে ! অহে! 
বিধাতঃ ! তোমার বিচিত্রলীলা ! কে তোমার গুড় রহস্তের মন্মো- 
দ্ঘাটন করিবে? কিন্তু আশ্চর্ষ্যের বিষয়, স্বীয় পুক্রকন্ঠার এইরূপ 
বিষম ছুদ্দশা সন্দর্শন করিয়াও বীরবর প্রতাপসিংহের হৃদর 
বিচলিত হইল না। মুহূর্তের জন্যও ঘবনের বগ্তত। স্বীকার 
করিয়া অট্রালিকাবাসের আকাঙ্ফা তাহার উন্নত হৃদয়ে উদ্রিক্ত 
হইল না। প্রতাপের হৃদয় কি তবে শু? প্রতাপের হৃদয় কি 
নির্শমতার কঠিন উপাদানে গঠিত? না-_তীহার বীরহদয় 
কোমলতারও আধার স্বরূপ ছিল। পুত্রকন্তার'এইরূপ দুর্দশা 
দর্শনে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু বীরকেপ্রী 
যে ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন-_যে মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, সে মহাঁ- 
ত্রতের তুলনায় এ সকল সাংসারিক ছুঃখ অতি তুচ্ছ পদার্থ । 
জাতীয় প্রেম ও স্বাধীনত। স্বর্গীয় পদাথ। দিব্য পদার্থের তুল- 
নায় পার্থিব বস্ত অবশ্যই হের। তাই প্রিপজনের নিদারুণ ছুর্দ- 
শায়ও প্রতীপের হৃদয় অটল রহিল। তিনি তীহার প্রতিজ্ঞ 
হইতে বিন্দুমাত্রও স্মলিত হইলেন না। ধন্য প্রতাপ! ধন্ 
: তোমার অটল হৃদয় ! তুমি মানব নও, তুমি দেবতা ! 

এই ঘোরদুর্দশার সময় তাহার অন্ুচরবর্গের ভক্তি ও প্রেম 
সন্দর্শনে বিন্মিত ও মোহিত হইতে হয়। প্রতাঁপ কি প্রকারে 
দিনপাত করিতেছেন, জানিবার নিমিত্ত আকবরসাঁহা একদিন 
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একটা গুপ্তচর প্রেরণ করিয়াছিলেন। চরপ্রমুখাত মৌগল- 
সম্রাট অবগত হইলেন যে, সম্পদ্‌্কালের ন্যায় প্রতাপের অন্ুচ- 
রবর্থ এই ঘোর বিপদেও তাহার প্রতি তেমনি অনুরক্ত রৃহি- 
য়াছে। এখনও প্রতাপ আহারের সময় সামস্তশ্রেষ্টকে “ছুনা” 
(রাজপ্রসাদ ) দান করিয়া থাকেন এবং কটুতিক্ত ফলমূল হই- 
লেও সামস্তবর সেই রাজপ্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে চির- 
ক্কতীর্থ মনে করিয়া! থাকেন। আকবরসাহা। এতত্শ্রবণে সাতি- 
শয় বিস্মিত ও ব্যথিত হইলেন। বীরহৃদরই ' বীরত্বের মর্ধ্যাদা 
বুঝিতে সক্ষম। প্রতাপের প্রতি সম্রাটের ভক্তি দ্বিগুণতর 
বদ্ধিত হইল। তাহার প্রধান সামন্ত খা খানান রাজপুতবীরকে 
সম্বোধন করিয়া লিখিলেন, “এই জগতের সকলই নশ্বর। রাজ্য 
বল, ধন বল, কিছুই চিরস্থা্ী নয়; কিন্তু স্থৃকীর্ডি অক্ষুপ্রভাবে 
অনন্তকাল জগতে বর্তমান থাকে । পুন্ত (প্রতাপ) ধন ও 
রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু মানবের নিকট মস্তক অব- 
নত করেন নাই। ভারতবর্ষের যাবতীয় নৃপতিগণের মধ্যে তিনিই 
কেবল জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন” 

এইবূপে একদিন ছুইদিন করিয়া অনেকদিন চলিয়া গেল । 
প্রতাপের অবস্থা বড় শোচনীয় হইম্া পড়িল! মোগলগণ তী- 
হাকে এরূপ ভাবে অন্গসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইল যে, তিনি আর 
ছই দিনও একস্থানে বাস করিতে সমর্থ হইলেন না; এমন কি, 
একদিন পাঁচবার আহারীয় দ্রব্য প্রস্তত করা হইল, শক্রগণের ' 
উৎপীড়নে পাচবারই উহা! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন । 
সী পুত্রগণকে গিরিগহবরে লুকাইয়া রাখিরাও তিনি নিশ্চত্ত 
থাকিতে পারিতেন না। প্রাণাপ্বিকা! প্রিম্বৃতম। ভাষ্য ও কোমল 
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শিশুগণের ঈদৃশী দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া তিনি একবারে অধীর 
হইয়া পড়িলেন। এমন সময় একদিন এমনই একটা ঘটন! 
ঘটিয়। উঠিল যে, তিনি আর ধৈর্ধয রক্ষা করিতে সক্ষম হইলেন 
না। তীহার অটল হৃদয় টলিয়া গেল? একদিন মিবারের 
মহারাণী স্বীয় পুত্রবধূর সহিত নিবিড় অরণ্যমধ্যে রাজপরিবা- 
রের আহারের জন্ত কয়েকখানি ঘাসের রুটি প্রস্তুত করিলেন ! 
প্রত্যেককে একখানি করিয়া রুটি প্রদত্ত হইল। সকলেই 
একাদ্ধ ভোজন করিয়া! অপরার্ধ অপর বেলার জন্ত সঞ্চিত 
করিয়া রাখিলেন। মিবারের মহারাণা ভৃথশষ্যায় শয়ন করিয়! 
নিমীলিতনেত্রে স্বীয় দুর্দশার কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় 
তাহার শিগুরখার আর্তনাদশ্রবণে চমকিয়া উঠিলেন; দেখি- 
লেন, একটা বন্ত বিড়াল তাহার সঞ্চিত রুটখণ্ড লইয়৷ গিয়াছে। 
বালিকা অপরবেলায় কি খাইবে, তাই ভাবিয়া! চীৎকার করি- 
তেছে। আহা! একখানি রুটির অর্ধভাগ ভোজন করিয়া 
বালিকা কথঞ্চিৎ ক্ষুধা নিবারণ করিয়াছে। এখনও ক্ষুধায় 
তাহার উদর জলি়া যাইতেছে । ইহার উপর আবার তাহার 
সঞ্চিত রুটিখওও বিড়ালে লইয়া গেল ! বালিকা ক্ষুধাক় 
আকুল হইয়া এই বলিয়া কীদিয়া উঠিল প্বাবা বিড়ালে আমার 
রুট লইয়া গেল। আমি কি খাব?” কোন্‌ হৃদয় এ শোচনীয় 
অবস্থা দর্শনে স্থির থাকিতে পারে? রাজনদ্দিনী ক্কুধায় কাতর 
হইয়া একখণ্ড রুটির জন্ত আর্তনাদ করিতেছে ! এদৃসঠ স্বচক্ষে 
দেখিয়া কোন্‌ পিতা ধৈর্য্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয়? প্রতাপ 
অনেক সহিয়াছেন । তিনি স্বচক্ষে প্রাণাধির পুত্র ও আত্মবীয়- 
গণকে রণক্ষেত্রে পতিত হইতে দেখিয়াছেন। তিনি ধীরগভভীর 
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স্বরে বলিয়াছেন, “রাজপুত রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন করিবাঁর 
জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে” কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র শিশুটা ক্ষুধায় 
কাতর হইর! ছট্ফট্‌ করিতেছে, এদৃশ্ত তাহাকে একবারে 
উন্মত্ত করিয়া তুলিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন 
না। তীহার মানবহৃদয় বিচলিত হইল। তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় 
হইয়া “রাজত্ব” নামে শত ধিক্ার প্রদান করিলেন এবং অনতি- 
বিলম্বে আকবর সাহের নিকট সন্ধি প্রার্থন! করিলেন । 

ধৈধ্য, সহিষ্ণুত। সকলেরই পীমা আছে। মানবহৃদয় সেই 
সীমায় আবদ্ধ। ঘটনানিচয় সেই সীম! অতিক্রম করিয়া যাইলে, 
মন্ুয্যের কি সাধ্য যে, ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকিতে সক্ষম 
হয়? তাই প্রতাপ ধৈর্্যচ্যুত হইলেন । গ্রতাপের হৃদর 
অলৌকিক উপাদানে নির্শিত ছিল । নতুবা এই জগতে কোন্‌ 
মানব এইরূপ শোচনীয় অবস্থার পতিত হইয়াও এতকাল 
ধৈর্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন ? ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, 
প্রতাপ অদ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন। 

প্রতাপের পত্র প্রাপ্ত হইয়া আকবরসাহা! বিজয়োল্লামে উন্ম- 
ভবৎ হইলেন। তাহার বহুদিনের মনোরথ আজ পূর্ণ হইল। 
প্রজাগণকে মনের সাধে আমোদ করিবার আদেশ প্রচার করি- 
লেন। রাজধানী কোলাহলে পুর্ণ হইল। রাজভবন ও নগ- 
রের স্থানে স্থানে নৃত্য গীত হইতে লাগিল। রাজপথ সকল 
তোরণদ্বারে সুশোভিত হইল। আজ আকবরের রাজধানীতে 
আনন্দের সীমা পরিসীম) রহিল না। আকবরসাহ! মহোলাসে 
বিকানীরের রাজপুত্র পৃর্থীরাজকে প্রতাপের লিপি দ্েখাই- 
লেন। পৃর্থীরাজ প্রতীপকে দেব্ত! বলিয়া পুজা করিতেন। 


প্‌ 
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তিনি প্রতাপের লিপিদর্শনে শিহরিয়া উঠিলেন; বলিলেন, 
“মহারাজ ! এ পত্র কৃত্রিম, আমি প্রতাঁপকে বিশেষরূপে জানি, 
আপনার সাম্রাজ্য বিনিময়েও তিনি অধীনতা স্বীকার করিয়া 
সন্ধিহ্থত্রে আবদ্ধ হইবেন না । মহারাজ ! যদি অনুমতি করেন, 
আমি আমার লোৌকদ্বার। এই লিপির সত্যাসত্যত। অবগত হইতে 
পারি।” আকবর সন্ত হইলেন। পৃর্থীরাজ লিখিলেন।-_. 

হিন্দুর গৌরব, হিন্দুর ভরসা, 

হিন্দুর(ই) উপর হিন্দুকুল আশা, 

জানে সে প্রতাপ; তবুও কি ভেবে 

বসেছে হায়রে, ডুবাতে তায়। 


সতীত্বরতন কামিনীর প্রীণ, 

অপূর্ব্ব বীরত্ব ক্ষত্রিয়ের মান, 

রাঁজপুতবালা', রাঁজপুত্রগণ 
বিকাষেছে এ যবনের পায় ॥ 


উথলে হৃদয়ে ছুথের সাগর 
ক্ষতিয়বন্দন্র ক্রেতা আকবর ! 
হায়রে ! কব কি মনের বেদন, 
ববনপিঞ্জরে ক্ষত্রিয় রাজন্‌ ! 
এঘোর ছর্দিনে উদয় তনয় 
রাখিয়াছে সুধু আপন মান। 


কিসাধ্য তাহার বাধিবে প্রতাপে, 
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ঝড়েতে কি কভু তুঙ্গ শৃঙ্গ কাপে ? 
প্রতাপ নহেরে ধনলুন্ধ 'নর, 
কি দিয়ে ভূলাঁবে বীরের প্রাণ ? 


নৌরোজার দিন কোন্‌ রাজপুত 
সে ছদৈব দিনে কোন্‌: ক্ষত্রস্থত 
পারেরে ফিরিতে লয়ে কুলমান ? 
হায়রে ! তবুও ক্ষত্রিয় সন্তান, 
তুচ্ছ ধনলোভে হইয়ে আকুল। 
সুবর্ণ শৃঙ্খল পরিছে গলে ! 


চিতোর এ হাটে তবে'কি আসিবে ? 

তবে কিরে রাঁণ! জলাঞ্জলি দিবে 

তুঙ্গগিরিসম সে মহান কুলে? 

বে কি অনস্ত সাগরের তলে 

ক্ষত্রকুল-__রবি-_-একমাত্র আশা, 
ডুবিবে, হায়রে পরাণ জলে ! 


ধনরাঁজ্য সব করি পরিহার, 
বনবাস ক্লেশ সহি অনিবার, 


গিহেলাটকুলের বীরচুড়ামণি, 
পরাজিছে অই সম্রাট সেনা । 


জগৎ জিজ্ঞাসে এহেন সহায় 


60৪৯) 
নির্ধন প্রতাপ পাইছে কোথায় ? 
ক্ষত্রিয় তনয়--রাজপুত বীর, 
হাঙ্গির বংশের সমুক্লত গলির, 
যাঁচেনা সহায় মানব সদনে 
মানব ভ্রকুটি ভ্রমে (ও) গণেনা। | 


স্বীয় তরবারি স্বীয় ভুজবল 
মহাপ্রাণতার কিরণ উজ্জল, 
ইহাই ক্ষত্রের জীবন সম্বল 

দ্বিতীয় সহায় জানে না কোথা । 


বিধির বিধান মানব নম্বর 

আকবর কিছু নহেরে অমর, 

্লেচ্ছবীর যবে মিশিবে ধুলায় 

বন সাস্্রাজ্য থাকিবে কোথায় ? 

প্রতাপ(ই) তখন হিন্দুর ভরসা 

হায়রে বোঝেনা রাণা সে কথা 
কবিতার কি মোহিনী শক্তি! কবিত্ব মানব হৃদয়ের অপূর্ব 
রত্ব! নিরাশ হৃদয়ে আশীর বীজ রোপণ করিতে, ভগ্ন হৃদয়ে 
উৎসাহ-বন্কি প্রজ্জলিত করিতে, কবিতার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ 
এই জগতে আর পরিলক্ষিত হয় না। যে হৃদয় কবিত্ব-উচ্ছখাসে 
তরঙ্গার়িত হয় না, চুল কল্পনার বিচিত্র লীলা যে হৃদয়কে উদ্ভাঁ- 
ধিত কবে না, সে হৃদয় নির্মম অসার ও ভাবরহিত। প্রতাপের 
হৃদয় বিচিত্র উপাদীনে বিনিন্দিত ছিল। বীর ও করুণরসের 
৫ 
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সমাবেশে সে হৃদয় ফলপুষ্পশোভিত কোঁমলবল্লরিবেষ্টিত দেব- 
দারু বৃক্ষের ন্যায় কোমলতা ও কাঠিন্সের আধারস্বরূপ হইপ্না- 
ছিল। পূথীরাজের এই উদ্দীপ্ত কবিতা নৈরাষ্ঠের ঘোর তিমির- 
রাশি বিদূরিত করিয়া তাহার হৃদয়ে পুনরায় আশার বিমল 
জ্যোতিঃ প্রদান করিতে লাগ্িল। পুনরায় অদম্য উৎসাহ যেন 
জীবস্ত মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাহার হৃদয়কে উন্মন্ত করিতে 
লাগিল। বরনের অত্যাচার শ্রবণে তিমি ব্যাকুল হইয়! উঠিলেন। 
কিন্তু কি করিবেন? . নিঃসহায় ও নিঃসম্বল প্রতাপ এই বিষম 
. সঙ্কটে কোন্‌ পথে অগ্রসর হইবেন? অকলঙ্ক শিশোদির 
কুলের সন্মান ও মধ্যাদা যবনের হস্ত হইতে কিরূপে নিফলঙ্ক 
াখিবেন? অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিত্তি্না তিনি জন্মভূমি 
মিবার ও চিতোরের মমতা পরিত্যাগ করিয়া মরুভূমির অপর 

্রান্তবর্তী সিন্ধু প্রদেশে স্থানান্তরিত হইতে সঙ্কর করিলেন । 
একদিন প্রতাপসিংহ স্বীয় অনুচর ও পরিবারবর্গের সহিত 
উত্তঙ্গ আরাবলীর শৃঙ্গদেশ হইতে উপত্যকা প্রদেশে অবতীর্ণ 
হইলেন। নিঃসহায় স্বদেশপ্রেমিক বীর জন্মভূমির শোচনীয় 
পরিবর্তনে মন্্ীহত হইয়া সঞ্জলনন্বনে ধীরে ধীরে মরুভূমির 
প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপসিংহ সাধের মিবারভূমি 
শরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে এরূপ একটা 
অভাবনীয় ও অচিন্তনীয় ঘটনা উপাস্থিত হইল যে, তাহাকে আর 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হইল না । তীহার প্রতি অনৃ্ঠদেবী 
পুনরায় প্রসন্ন হইলেন! বীরপ্রসবিনী মিবারভূমি তক্তি ও 
শ্রদ্ধার আদর্শস্থল ছিল। মিবারবাসিগণ রাজভক্তির যেরূপ পরা- 
ককাষ্ঠা দেখাইরা গিয়াছেন, জগতে তাঁহার দ্বিতীয় উদাহরণ পরি- 
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লক্ষিত হয় না। একদিন ঝাঁলাধিপতি মামী রাজভক্ির প্রবল তরে 
উচ্ছসিত হইয়া_-অস্মোৎসর্গের অদ্বিতীয় উদাহরণ প্রদর্শন 
করিয়া সমরক্ষেত্রে মহারাণার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ; আজ 
মিবারের রাজমন্ত্রী ভামাসাহ পিতৃপুরুষগণের চিরসঞ্চিত অতুল 
বশ্বধ্য গ্রতাপের হস্তে সমর্পণ করিয়া মিবারের উদ্ধীর সাধন 
করিলেন। ভামাসাহের পূর্বপুরুষগণ পর্যায়ক্রমে মিবারের 
রাজমন্্রীর আসন অলম্কৃত করিয়াছিলেন তাহারা এত অর্ধ 
সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, যে তদ্দার! পঞ্চবিংশতি সহম্র 
সৈনিকপুরুষের দ্বাদশবৎসরের সমুদয় বায় অনায়াসে নির্কাহিত 
হইতে পারে। ভামাসাহ এই অতুল খরশ্ব্্য .অবলীলীক্রমে 
প্রভাপের হস্তে সমর্পণ করিলেন । অহো! কি নিংস্বার্থ প্রেম! 
কি অপূর্ব রাজভক্তি ! ধন্য রাজপুত ! জগতে তুয়িই ধন্য ! 
এই অতুল খশ্বধ্য প্রাপ্ত হওয়াতে প্রতাপসিংহের নিশ্ত্ক 
হৃদয় উজ্জীবিত হইল। নিরাশহৃদয়ে আশার মোহিনী মৃত্তির 
আবির্ভাব হইল। স্থর্োখিত ক্ষুধার্ত সিংহের ' স্তায় তিনি 
শক্রসংহারের জন্য ব্যাকুল হইরা-উঠিলেন। পৃর্থীরাজের অলপ্য 
কবিতায় উৎসাহবহ্ছির যে কণা ভীহার হৃদয়ে সমুদিত হইয়া- 
ছিল, আজ তাহা ভীষণ দীবানলে পরিণত হইয়া তাহাকে উন্মন্ত 
করিয়া তুলিল! বীরপুঙ্গব অনতিবিলম্বে স্বীয় সামন্ত ও অনু- 
চরবর্ধকে একত্রিত করিয়' দেবীর নামক স্থানে সাবাজখীঁকে 
ভীষণরূপে অক্রমণ করিলেন । প্রতাপসিংহ পলায়নোদ্দেশে 
ব্যস্ত, এই ভাবিয়া সাবাজর্খী নিশ্চিন্ত মনে বিহার ক্সিতেছি- 
লেন, এমন সময়ে প্রতীপ অতর্কিতভাবে তদীয় শিবিরে ঝাপ 
তিত হই তাঁহাকে সমূলে নিশ্দুল করিলেন। একদল সৈন্য 


৫২) 

পলাইরা আমৈতৰক নামক হূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল? 
প্রতাপ তাহাদিগের অন্ছসরণ করিয়া! ছুর্গস্থ সমুদয় সৈন্যকে 
কালসদনে প্রেরণ করিলেন । আমৈত হুর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন 
করিয়াই প্রতাপসিংহ কমলমীর ছুর্গ হস্তগত করিলেন এবং 
অত্যনপ সময়ের মধ্যে দ্বাত্রিংশটি হুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। 
ভয়বিহবল যবনসৈন্যগণ তাহার হস্তে নির্দয়রূপে নিপাতিত হইল । 
তিনি অচিরে মিবারভূমিকে মরুভূমিতে পরিণত করিলেন; 
চিতোর, আজমীর ও মণ্ডলগড় ব্যতীত সমুদয় মিবারে আধিপত্য 
স্থাপন করিতে কৃতকার্ধ্য হইলেন ) জিথাংসায় প্রণোদিত হইয়। 
চিরবৈরী মানসিংহের অস্থাররাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং উহার 
প্রধান বন্দর মানপুর লুঠন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখ- 
পর অচিরেই দেবপুর হস্তগত করিয়া! তথায় স্বীয় রধানী 
পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ধন্য প্রতাপ ! ধন্য তোমার বীরত্ব! 
ধন্য তোমার সহিষ্কৃতা ! 

এই সময় দিল্লীর সম্রাট আকবরসাহা অন্যান্য বিষয়ে একাস্ত 
ব্যাপৃত থাকার প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধীরণ করিতে সক্ষম হই- 
লেন না। প্রতাপের আলৌকিক বীরত্ব সন্দর্শনে তিনি মুগ্ধ 
হইয়াছিলেন। টবরিতার পরিবর্তে প্রতাপের প্রতি ত্বাহার 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক হুইয়াছিল। আর প্রতাপের নিঃস্বার্থ 
প্রেম ও স্বদেশহিতৈষণাঁয় বিমোহিত হইয়' সম্রাটের অধীনস্থ 
যাবতীয় হিন্দু নৃপতিগণ প্রতাপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে 
আফকবরকে নিষেধ করিতে লাগিলেন। আকবর তাহাদের 
অন্থরোধ উপেক্ষা করিতে সাহসী হইলেন না। এই সমুদয্ব 
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কারণে মোগলগণ আর মিবার আক্রমণ করিল না। প্রতাঁপ- 
সিংহ শাস্তমনে উদয়পুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু তাহার পুর্বপুরুষগণের আবাসস্থান চিচোরছূর্গ তিনি 
করায়ত্ত করিতে পারিলেন না) এই নিদারুণ ছংখ তাহাকে 
মর্খপীড়িত করিতে লাগিল। সময়ে সময়ে তিনি মনঃক্ষোভে 
অধীর হইফ়্া পড়িতেন। এই ছূর্বহ চিন্তায় অভিভূত থাকাতে 
তাহার শরীর দিন দিন শীর্ণ হইতে লাগিল, এবং অচিরে একদিন 
পেসোলানদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র কুটারে তীহার প্রাণবায়ু দেহ- 
পিঞ্জর হইতে বিনির্গত হইয়। অনস্ত আকাশে বিলীন হইয়া গেল 
সেই ঘোর ছর্দিনে মিবারের গৌরব-ধ্য অন্তস্তিত হইল। 


সম্পূর্ণ। 
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আদি “ধতিহাপিক প্রবন্ধ" ১ম খণ্ড পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। 
এই খণ্ডে বীরবর প্রতীপসিংহের জীবনচরিত স্ুপ্রণালী ক্রমে 
লিখিত হইয়ীছে। গ্রস্থকার লিপিপটু ও গব্ষণাকুশল । গ্রন্থের 
ভাষায় আবেগ ও উচ্ছাস আছে। আমি জানি গ্রন্থকার তরুণ- 
ব্স্ক এবং এতিছাঁসিক গ্রন্থ রচনার তাহার এই প্রথম উদ্যম । 
এই প্রথম উদ্যমে লেখক যেরূপ গুণ গৌরবের পরিচয় দিয়াছেন, 
তাহাতে ভিনি বিদ্ৎসমাজের উৎসাহ পাওয়ার সম্পূর্ণ ঘোগ্য। 


শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত । 


